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মহোদয়কে 


পঞ্চানন 


নিবেদন 


সর্বোপরি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দুইজন মনীবীর নিকট । এদের 
একজন বর্তমান বাংলার ইন্দপেকটার জেনারেল অব পুলিশ শ্রীহীরেন্দ 
সরকার এবং অপর জন কলিকাঁতার পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসীধন ঘোষ- 
চৌধুরী, এদের উপদেশ ও অগ্মতি না হলে এই গ্রন্থ প্রকাশ কোনও 
দিনই সম্ভব হতো না। 

আমার এই পুস্তক করখানি গুরুদাঁস চ্যাটাজ্জি এও সন্দে'র 
স্বত্বাধিকারী অন্ধাম্পদ শ্রীহরিদাস চ্যাটাঙ্জি মহোদয় নানা অস্থবিধার 
মধ্যেও আগ্রহের সহিত প্রকাশ করার জন্য তার কাঁছে আমি কৃতজ্ঞ ] 
সুসাহিত্যিক শ্রীন্ধাশুকুমার রায়চৌধুরী মহোদয় পুনঃ পুনঃ তাগিদ ও 
উৎসাঁহ না দিলে এই বিরাট পুস্তক রচনা করা হয়তো সম্ভব হতো না। 
মুদ্রণ বিষয়ে তাঁর বিবিধ উপদেশ ও আগ্রহের জন্যও আমি তার কাছে. 
কৃতজ্ঞ। শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য এবং ভর সহকারী শকুষ্থদাস চক্রবর্তী ' 
এই পুস্তক কয়খানির মুদ্রণ বিষয়ে বহু শ্রমস্বীকাঁর করেছেন, এইজন্ত 
তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। এছাড়া ভারতবর্ষ প্রিন্টিং 
ওয়ার্কনের শীরামহরি বাড়, শ্রীহ্াকুমার চক্রবর্তী এবং শ্রীশশান্বশেখর 


কোডার মুদ্রণকার্ধ্যে বহু অস্থবিধা স্বীকার করেছেন, এইজন্য তাদেরও 
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


আপরাধ-বিজ্ঞান 


অষ্টম খণ্ড 


অপরাধ-নিনোধ 


এদেশে রোগ ও রুগীর বৃদ্ধি ঘটলে ডাক্তারের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া 
য়) কিন্ত এমন দেশও আছে যেখানে উহাদের সংখ্যা কমাতে পারলে 
ডাক্তারের মাইনে বাঁড়ে। বন্ততঃপক্ষে রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোগ- 
নবারণ বহুগুণে শেঁ়ঃ। অপরাধ-নিরৌধ সম্পর্কেও এই একই কথা 
বলা চলে। যে দেশে অপরাধীর সংখ্যা কম, প্রকৃতপক্ষে সেই দেশই 
ঘর্গভূমি। অপরাধীর সংখ্য! কমিলে আমাদের এই মর্তই বেহস্তে পরিণত 
হতে পারে । 
2. অপরাধ-নিরোধ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, এই ছুই উপাঁয়েই সম্ভব ; 
“কিন্ত উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ই শ্রে্ট। বক্তব্য বিষয়টা ॥একটু 
বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। ধরণ, একটা দ্গ্যু আপনার বাসগৃহ আক্রমণ 
করেছে। গ্রতিরোধার্থে আপনি তাঁর মস্তকে দারুণ আঘাত করলেন। 
সে আর্তনাদ করতে করতে পলায়ন করলো কিন্ত তা মাত্র ক্ষণিকের 
জন্য । পুনরায় দেখা গেল, দে আপনার প্র বাটী আক্রমণার্থে 
প্রস্তুত হয়েছে। আপনি পুনরায় তাঁকে অনুরূপ ভাবে আঁঘাত করলেন, 
॥ এবারও সে পশ্চাদপদ হোল কিন্ত পরদিনই দেখা গেল সে আবার ফিরে 
এ্রসেছে। এই ভাবে যতবারই তাঁকে আঘাত করা যায় ততবারই সে 


মিলায় বটে, কিন্ত পুনরায় সে এ একই উদ্দেশ্তে ফিরে আঁসে। এইরূপ 
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অপরাধ-নিরোধের নাম “অস্বাভাবিক অপরাঁধ-নিরোঁধ। আইন ও শাস্তির ! 
দ্বারা এইরূপ ভাবে অপরাধ-নিরোঁধ করা সম্ভব। কিন্ত আপনি যদি 
এ দস্্াকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে তাঁকে খুণী করে বা তাঁর মনে ধর্ম্মভাবের 
উদ্রেক করে একবার ফিরিয়ে দিতে. পারেন তাহলে দে, সেই বে চলে 
বাবে আর কখনও অসৎ উদ্দেশ্রে ফিরে আসবে না। এই শেবোক্ত 
পন্থায় অপরাধ-নিরোধের নাম “স্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধ” | 

এমন একরূপ চিকিতসা পদ্ধতি আছে যাহ! দ্বারা ত্বরার রোগ সারানো 
যায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক ভাবে ফলপ্রস্থ হয় ; এমন কি একটি রোগ 
সারিয়ে উহা আর একটি রোগের স্বষ্টি করে। এইরূপ চিকিৎসার সঙ্গে 
‘অস্বাভাবিক অপরাধ-নিরোধে"র তুলনা করা চলে, কিন্তু এমন বহু চিকিৎসা 
আছে ঘা রোগের কারণ নির্ণয় করে, উহার মূল উৎপাটনে সচেষ্ট হয় । 
ইহা সময় সাপেক্ষ হলেও সদুরপ্রদারী হয়ে থাকে এবং চিরকালের মত ও 
রোগের উপশম ঘটায় । এইরূপ চিকিৎসার সহিত “স্বাভাবিক অপরাধ: 
নিরোধে+র তুলনা করা চলে। 

স্বাভাবিক ভাবে অপরাধ-নিরোঁধ করতে হলে বে সকল সামাজিক. 

ব্যবস্থা ও অবস্থা অপরাধী-স্থষ্টি করে, সেগুলি দুরাকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 
মানুষের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থনৈতিক-অসমতা দুরীকরণ, 
তাদের জন্ উপবুক্ত বাসস্থান ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করার সঙ্গে 
নৈতিক শিক্ষার প্রচলন, অন্বাভাবিক ও অকারণ বাঁধা নিষেধের অপনারণ, 
মানুষের নিশ্নতম চাহিদা মিটিয়ে তাদের সুখ-স্থবিধার ব্যবস্থা এবং 
অপরাধ-নিরোধ মূলক মনোবৃতির প্রসার দ্বার] স্বাভাবিক ভাবে অপরাধ- 


মানুষের দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ এবং অর্থ নৈতিক-অসমতা। ৫ 
অপরাধী-সুষ্টির অন্তম কারণ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই 


৩ অপরাধ-নিরোধ 


অবিবেচনাঁর ফলে নানাপ্রকাঁর গুরু কর-ভার দ্বারা দেশবাঁপীকে 
ভারাক্রান্ত করে বা অর্থনৈতিক-অসমত| দ্বারা গরীবকে আরও গরীব 
করে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেতে পারে যার ফলে বহুসংখ্যক 
ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্ই অপরাধী হতে বাধ্য হয়। তদুপরি 
অন্ন-বনত্রহীন গরীব বপ্ডিবাঁপী মান্য দিনের পর দিন দেখে আসছে তাঁদের 
মুষ্টিমেয় ধনিক প্রতিবেশীর কদাচার পূর্ণ আয়েসী জীবন ও তাঁদের অন্ঠায় 
ভাবে আহত অর্থের অপব্যবহার। এ অবস্থায় তাদের মনের স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া দমনের জন্য যে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন তা তাদের না দিলে 
স্বভাবতঃই তারা অপরাধী হয়ে উঠবে। যে ভৃত্য-চোর প্রতিদিন তাঁর 
মনিবকে বিনা বাধায় ও বিনা আপভিতে দস্থ্যগিরি করতে দেখেছে তাঁকে 
শান্তি দেবার অধিকার সমাজের কোথায়? অপর দিকে কাউকে কেউ 
অযথা তার নাব্য প্রাপ্য অর্থ বা সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করলে বা কারো 
কষ্টাঞঙ্জিত সম্পত্তি বলপূৰ্বক দখল করলে তার মধ্যে যে গ্লানি আসে তা 
সর্বদাই অপরাধী-্থষ্টির সহায়ক । এই গ্লানি শুধু এক পুরুষেই সীমাবদ্ধ 
বা পর্যবেশিত থাকে না, ইহা পুরুবাঈক্রমে ও বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত 
হতে থাকে। এই সকল কারণে মধ্যম পন্থা অবলঘ্ঘনই সর্বশ্রেঠ। তবে 
ইহা যুগোপযোগী করে তৈরী করতে হবে। দেশের আইন এমন ভাবে 
স্থষ্টি করা উচিত যাতে একদিকে ধনিক অত্যধিক সম্পত্তি অর্জন করতে 
না পারে--অপর দিকে তেমনি কারুর কষ্টাঙ্জিত বা স্বল্প সঞ্চিত অর্থ কেউ 
বলপূর্কাক কেড়েও না নিতে পারে। দেশের আইন এমন ভাবে গঠিত 
হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক নাগরিক স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে আত্মসম্মান- 
সহ সগৌরবে বসবান- করতে পারে, এবং কেহ কাহারও উপরে অবথা 
কোনও অত্যাচার করতে সক্ষম না হয়। এইরূপ আইন প্রতিটা 
সভ্যদেশে প্রচলিত থাকলেও ব্যয়দাপেক্ষ বিধায় গরীবের পক্ষে উহার 


অপরাধ-বিজ্ঞন ও 


সাহায্য নেওয়া আজও পর্য্যন্ত কষ্টসাধ্য । এছাড়া বিচারক যতক্ষণ না. 
ঘটনাস্থলে স্বয়ং তদন্ত করবেন ততক্ষণ তাঁর পক্ষে প্রকৃত সত্য নিরপণ 
করা দুরহ। বিচারকার্যের প্রতিটি ভুল মানবকে বেপরোয়া করে 
অপরাধী করে তুলে। এদের যে সকল পড়শী সত্য ঘটনা অবগত থাকে 
তাঁদের উপরও এই সকল বিচাঁর-বিত্রাট একটি বিশেষ প্রতিক্রিরর স্পট 
করে। এই জন্য সাধু ও সুধা গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচারই অতীতে এদেশে 
অপরাধীর সংখ্যা কমাতে পেরেছিল। এই জন্য কোনও কোঁনও দেশে 
ভ্রাম্যমান আদালতের প্রচলন আছেঁ। এরা অতফিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে 
বাঁকে সন্মুখে পায় তাঁকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। 

এদেশের গ্রাম্য সমাজে পূর্বে ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ্ব ছিল। বিরাট 
প্রাসাদের পার্শ্বে বহু পর্ণকুটারও দেখা গিয়েছে । কিন্ত তা সত্বেও এরূপ 
অবস্থা ও ব্যবস্থা কখনও অপরাধী স্থ্ট করে নি। এর কাঁরণ এই 
গ্রভেদের মধ্যে কোনও গ্লানি বা বিদ্বেষ ছিল না। গ্রামাঞ্চলে দীরিদ্র্য 
থাঁকলেও তাতে পাঁপ বা গ্লানি থাকে নি। তেমনি সেখানে ধনীদের 
মধ্যেও অনাচার ছিল না। এই সম্পর্কে নিয্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“আমরা ছিলাম এ অঞ্চলের পুরানো জগিদার। এই পল্লীতে 
আমাদের প্রাপাঁদোঁপম বাটার সন্মুখে রাস্তার ওপারে মেটে বাড়ীতে 
কয়েক ঘর চাষী বাদ করতো । ছয় সাত পুরুষ ধরে তাদের সঙ্গে 
আমাঁদের ‘রাঁদা প্রজার? নম্পর্ক। আমাদের ন্যায় তাঁরাও তাঁদের 
সাত-পুরুবের নাম বলতে পারে। কবে কোন পুরুষে কেমন করে তাদের 
সঙ্গে আমাদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাঁর ইতিহাস আমাদের হ্যায় 
তাঁদেরও জানা আছে। বাটার প্রশস্ত রোয়াকে চেয়ারে বসে কতবার 
দেখেছি “বৃদ্ধ চাষী হাবুল জেঠা”কে দেখে, পিতাঠাকুর সনম্মানে দাড়িয়ে 
বলেছেন, হাঁবুলদা আছে৷ কেমন? আমরাও হাবুল জেঠার কাছে তাঁর 
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নিজের পুত্রকন্তার ন্তায়ই স্নেহের পাত্রী ছিলাম। আমাদের কারুর 
অস্থখ হলে তাঁর উৎ্কগাও লক্ষ্য করেছি। অপর দিকে গরীব কোনও 


. প্রতিবেশী অভুক্ত আছে জানলে আমাদের মা জেঠাইয়েরও মুখে অন্ন 


উঠে নি। পরস্পর পরস্পরের হীড়ীর খবর রেখে তবে তীরা তাদের 
মুখে অন্ন তুলতেন। এই সম্পর্কে শত্রু মিত্রের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ 
ছিল না। এইরূপ মনোবৃ্তি ছিল গ্রাম্য দ্বেষাদ্বেষী ও দলাঁদলির বহু উর্দ্ধে। 
সমস্ত গ্রামটি ছিল যেন একই পরিবারভুক্ত। কিন্ত পরে ভেবে দেখেছি 
যে এ সকল চাঁষী পরিবার খড়ো ঘরে বাদ করলেও তাঁদের দরিদ্র বলা 
যায় না। প্রত্যেক পরিবারেরই নিজন্ব কয়েক বিঘা জমি ছিল এবং তাতে 
শস্তও উৎপন্ন হতো প্রচুর। তাদের কারোই মোট! ভাত কাঁপড়ের 
অভাব আমি কখনও দেখি নি। তারা নিজের পরিশ্রম লব্ধ মোটাভাত 
কাপড়েই সন্থষ্ট থাকতো । কারে! কাছে তারা কোনও দিনই আপন 
সম্মান বিক্রয় করে নি। আমাদের সঙ্গে তাঁদের এই মাত্র তফাৎ ছিল 
বে আমরা বিরাট অষ্রালিকায় সুদৃশ্য ঝাড় লঠনের তলায় বাস করেছি 
এবং তাঁরা বাস করেছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
মেটে ঘরগুলিতে। আমরা বজরা ভাড়া করে ইল্লি-দিলী ও কাঁশী-গয়! 
ভ্রমণ করে এসেছি । কিন্তু তাঁরা গরুরগাড়ী ও রেলগাড়ী ছাড়া অন্ত 
কোনও: যানবাহন ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন মনে করে নি। 
আমাদের মা’ কাকী ও জেঠাই যেখানে হীরা জহরতের অলঙ্কার 
পরেছে, সেখানে তাঁদের ঝি বৌ?রা পরেছে রূপার কঙ্কন ও বৈচি। 
আমাদের সুখ এরশ্বর্যে তাঁরা কখনও ঈর্ষান্বিত তো হয়ই নি বরং তাঁর জন্য 
তাঁরা গর্বই অন্থুভব করেছে । ,এর কারণ আমাদের উভয় পরিবারের 
এই অর্থ-নৈতিক অসমতাঁর মধ্যে কোনও গ্লানি ছিল না। এছাড়া 
বাবুর আরও বড়লোক হলে সময়ে ও অসময়ে তাঁদের আরও সাহায্য 
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করতে পারবে একথাঁও তাঁরা ভেবেছে। আমর! মানুষ হয়েছি 
ঝি’মাদের কোলে ও কাখে, তাদের ছেলেরা মানুষ হয়েছে মা, 
পিসি ও মাসীর কোলে। আমাদের অষ্টালিকার যেখানে সেখানে 
অবাধ গতিতে ভ্রমণ করে তাঁরা আমাদের মতই সেখানকার আসবাব 
পত্রের সৌন্দর্য্য অন্থভব করতো । বতদুর মনে পড়ে, তাঁরা যে আমাদের 
চেয়ে মানে ছোট তা আমরা কোনোদিনই ভাবতে সাহসী হই নি। 
যে হাসি আমাদের মুখে ছুটে উঠেছে, তাঁদের ছেলেদের মুখেও 
আমরা সেই হাসিই দেখেছি। কোন ধনী তাঁদের গ্রামে এসে বদবাস 
করলে নঈর্ষাপ্িত না হয়ে খুনী হয়ে তাঁরা তাদের ধন দৌলত রক্ষা 
করতে সচেষ্ট হয়েছে । এই সকল বিষয় হতে আমার মনে হয় ধনী যদি 
নির্ধনের প্রতি দরদী হয় তা+হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য গ্রামের ন্যায় সহরেও 
এমন উৎকট রূপে প্রকাশ পায় না। কিন্ত সহরে ও শিল্পাঞ্চলে এইরূপ 
মনোবৃততি প্রসারের পরিবেশ অত্যল্প, এইজন্য দেখা গিয়েছে বে সেখানে 
শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদেরও সৃষ্টি হয়েছে। 

এ ছাড়া আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েত ধনী নিধন নির্বিশেষে এমন 
ভাবে গ্রামবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদের স্ুমীমাংস! করে দিয়েছে যে কেহ 
কখনও অপমানের গ্লানি নিয়ে গৃহে ফিরে আসে নি। আত্মসন্মানের 
বিলোপ নৈতিক অসাড়তা স্থষ্টির অন্তত কাঁরণ। প্রত্যেকেই সম্মানের 
সহিত বসবাস করতে পারায় কেহ কখনও অন্যায় করে নি বা অপরাধী 
হয় নি। দৈবাৎ কেউ কখনও চুরি করে বনলেও তাঁকে জেলে পাঠাবার 
কেউ কল্পনাও করত না। পাছে প্র পরিবারের আত্মদন্মান ক্ষুণ্ন হয় 
এইজন্য তারা নিজেরা তাঁকে শাস্তি না দিয়ে তার পিতামাতার কাছে 
তাকে বিচারের জন্য ধরে নিয়ে গিয়েছে, এবং ও চোর পুত্রকে বা কিছু 
শান্তি দেবার তা দিয়েছে তারই পিতামাতা বা অভিভাবক; পাঁড়া-পড়নী 
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বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত নয়। আপন পিতামাতার দ্বারা প্রন্থত ভর্খথসিত বা 
বন্দীরুত হওয়ার 3 চোর পুত্রের আত্মসন্মান কখনও ক্ষু্ হতে পারে নি 
এবং সেইজন্য পরবর্তীকালে সে সাঁধু জীবনই বাঁপন করতে পেরেছে। 
এছাড়া গ্রামের প্রতিটি ছেলেমেয়ের নৈতিক চরিত্রের প্রতি তাঁর মাঁতা- 
পিতার ন্যায় ঘরে বাইরে প্রতিটি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির সমান ভাবে লক্ষ্য ছিল। 
তদুপরি রামায়ণ, মহীভারত পাঠ, কথকতা ও ধন্মোপদেশ এবং 
বয়জ্যে্টদের উপদেশ আশৈশব তাঁদের উপর বাক্-প্রর্নোগের কাজ 
করেছে। এর ফলে গ্রামবাসীদের কেউ কেউ নিরক্মর থাকলেও তারা 
সুশিক্ষিত ছিল। তাঁদের প্রত্যেকের নৈতিক শিক্ষার তুলনা নেই। 
অপর দিকে অসৎ গঙ্গেরও পল্লীগ্রামে অভাব, অতৌগুলি গুভাকীজ্ৰীর 
দৃষ্টি এড়িয়ে অসৎ হওয়ার পরিবেশ কৈ? সত্য কথা বলতে গেলে আমি 
ত্বীয় জীবনে মাত্র দুইবার থানার দারোগাকে তদন্তের ব্যাপারে গ্রামে 
আসতে দেখেছি। এইরূপ কোনও গ্রাম্য পরিবেশে অপরাধী টি 
হওয়া অসম্ভব । * 

গ্রাম্য পরিবেশের অপরাধের স্বল্পতার অপর কারণও ছিল। লোক 
সংখ্যা অল্প থাকায় তারা, পরস্পর পরস্পরের সহিত স্থপরিচিত ছিল। 


. প্রতিদিন তারা পরস্পর পরস্পরের সন্গিধানে আসতে বাধ্য হতো । এই 


কারণে তারা পরস্পর পরস্পরের অন্তনিহিত স্বাভাবিক অপরাধ স্পৃহা 
প্রারস্তেই প্রদমিত করতে পেরেছে। আধুনিক আদিমবাসীদের হ্যার 
তাঁরা শ্বগো্ঠার লোকেদের প্রতি অপরাধ করার কথা চিন্তাও করে 
নি। অপর দিকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র 
লে সহজেই চিহ্নিত হয়ে যেতো! | কোনও এক স্থবাদে বাহিরের কেউ 
গ্রামে এলেও উপযুক্ত কৈফিয়ৎ ব্যতীত গ্রামের অলিগলিতে তাঁদের 
পক্ষে ঘুরা-ফিরা করা সম্ভব হয় নি। গ্রামের একান্ন ভুক্ত পরিবারগুলি 
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এমন ভাবে তৈরী বে উহার দুই একজন পুরুষ সহরে কর্ম্মরত থাকলেও 
অপর দুই একজন গ্রামে থেকে চাষবাস ও কৃষি শিল্পে নিযুক্ত থেকেছে। 
গ্রাম হতেই প্রয়োজনীয় থাগ্যবস্ত উৎপন্ন করে নিতে তাঁরা সক্ষম ছিল। 
এইজন্য অকারণে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি তখনও ভেঙে যায় নি। 
এইজন্য গ্রাম্য সম্পত্তি যৌথভাবে চৌকি দিবার মত পুরুষের অভাব 
গ্রামে কখনও হর নি। কিন্তু তা সত্বেও কালে ভদ্রে গ্রামে সি চুরী বে 
হয় নি তাও নয়। কিন্ত: উহা সাধিত হয়েছে বাহিরের ভ্রাম্যমান 
স্বভাব দুর্ক ত্র জাতীয় বা ভিন্ন গায়ের বিতাড়িত কোনও গ্রামের উপকণ্ঠ 
বা অরণ্যবাসী অপরাধীদের দ্বারা । এই সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির 
প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধেও আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল। অনুসন্ধান করে আমি 
জানতে পারি কোনও কোনও দূর গ্রামে ভূমিহীন মজদুর বাস করে। 
বহু ক্ষেত্রে এদেরই কেউ কেউ ভাকাত দলে যোগ দিয়েছে। তবে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্শাম ডাকাতি সমূহ ভ্রাম্যমান স্বভাব দুর্বত্ত জাতীয় 
লোকেরাই সমাধা করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীর সহযোগীতা ও প্রতিরোধ 
শক্তির জন্যে এইরূপ অপরাধের সংখ্যাও বেণী হতে পারে নি। 
ভূমিহীন মলদুরদের ভূমি সংগ্রহ করে দিতে পারলে এবং স্বভাব দুর্বত 
জাতীয় দলের প্রতি কড়া নজর রাখলে এই অপরাঁধও সেখানে আঁর 
একটিও হবে না” 

উপরোক্ত গ্রাম্য পরিবেশকেই বলা হয়ে থাকে রাঁমরাজ্য। এই 
রামরাজ্য কেবল মাত্র গ্রাম্য পরিবেশেই স্থাপন করা সম্ভব। একমাত্র 
এইরূপ পরিবেশই ধনী ও নির্ধন এবং প্রবল ও ছুর্ধবলের মধ্যে সামঞ্স্ত 
এনে নৈতিক অদাড়তা দূর করে মানুষকে নিরপরাবী রাখতে সক্ষম; 
কিন্ত ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ শিল্প এইরূপ ব্যবস্থার পরিপন্থী । পরিসংখ্যা 
হতে দেখা গিয়েছে যে কুটার-শিল্প ও ক্ৃবিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত 
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অপরাধী নেই বললেই চলে। অপরাধী ও বেশ্ঠা নারীর য| কিছু প্রাবল্য 
তা সহর ও শিল্পাঞ্চলে। অবশ্য জনবহুল গণ্ডগ্রামেও তাঁদের সীমান্ত 
সংখ্যায় দেখা গিয়েছে । এইজন্য আমি মনে করি দশ হাঁজারের 
উদ্ সংখ্যক বসতির সহর, অধিক সংখ্যায় কোনও দেশে স্থাপন 
করা উচিত হবে না এবং নূতন গ্রাম সৃষ্টি করতে হবে মাত্র এক 
সহস্র বা তদোনিয় সংখ্যক বসতি নিয়ে। তা না হলে তারা এক 
পরিবার ভুক্ত বলে নিজেদের কখনও মনে করতে পারবে না। 
এছাড়া তাঁদের একই স্থানে পুরুষানুক্রমে বসবাদেরও প্রয়োজন 
আঁছে। এইরূপ ব্যবস্থা কঠোর সমাজ গঠনের পরিপন্থী। কোনও 
পাপ, অন্তায় বা অপরাধ গ্রামে বা পাড়ায় যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া 
আনে, তা উহা সহর ও শিল্পাঞ্চলে কখনও আনে না। জনৈক ব্যক্তি 
কোনও পর-নাঁরী সহ গ্রামে বা পাড়ায় বাম করতে এলে সামাজিক 
প্রতিক্রিয়া তাঁকে তৎক্ষণাৎ এ স্থান ত্যাগ করতেবাধ্য করেছে। কিন্ত 
সহর ও শিল্পাঞ্চল তাঁকে সমাঁদরে আপন বুকে জায়গ! করে দিয়েছে। 
আপন গ্রামে বে ব্যক্তি কোন বাধা নিষেধ এড়াতে পারে নি--সে 
বিদেশে এসে অনায়াসে যে কোনও কুকাজ করতে পেরেছে। এই 
ভাবে আমরা দেখতে পাবে| যে জনসংখ্যান্্যারী গ্রাম ও বহর সষ্টি 
দ্বারা আমরা অপরাধ-নিরোধের পরিপন্থী সুপরিবেশের স্থষ্টি করতে 
পারি! ব্যাধির স্তায় অপরাঁধও যাতে সংক্রামক হতে না পারে তাঁর 
জন্য একটা গ্রাম হতে অপর গ্রামের স্ত্যনীধিক প্রয়োজনীয় দূরত্ব রক্ষা 
করতে হবে এবং কোনও গ্রামেই এক সহস্রের উর্দনংখক নরনারী 
রাঁথা উচিত হবে না। এই সঙ্গে সহর হতে মানুষ এসে কোনও 
অজুহাতে গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া যাতে পঞ্ষিল করতে না পারে 
তাঁও দেখা দরকার । 
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কিন্ত কেবলমাত্র গ্রাম দ্বারা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব 
নয়। এই জন্য দেশে সহরেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোনও সহরই 
বৃহদাকার হওরা উচিত হবে না। ছোট ছোট সহরে অপরাধ-নিরোধ 
বত সহজ বড় বড় সহরে তা তত সহজ নয়। উপযুক্ত ব্যবস্থা 
দ্বারা দশ সহ সংখ্যক নরনাঁরীর ছোট ছোঁট সহরে অপরাধ-নিরোধ 
করা সম্ভব, কিন্তু বড় বড় সহরে সম্পূর্ণরূপে অপরাঁধ-নিরোধ 
আজও পর্যন্ত সম্ভব হর নি। বে দেশ বারে বারে জয় করতে হয় 
সে দেশ জয় করা বা না করা সমান কথা। বড় বড় সহরে 
'অপরাঁধ-নিরোঁধ সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। এইখানে অপরাঁধ- 
নিরোধ করাঁর একমাত্র অর্থ লৌহ-কক্ষের দুয়ারে দিবারাঁত্র বিশ্বাসী 
দরোয়ান বসিয়ে রাঁথা। এই সকল হরে অপরাধ-নিরৌধ করতে 


হ’লে নগরবাসীদের প্রত্যেককেই অপরাধ, অপরাধী ও তাঁদের বিবিধ; 


পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দীক্ষা দেওরা প্রয়োজন । অপর দিকে নগর-পুলিশকে 
সদ! সজাগ থেকে সহরের ক্রমবর্ধমান অপরাধীদের সহিত অবিরাম 
বুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে নূতন নূতন বিজ্ঞান সন্মত উপায়ে । 
এইরূপ ব্যবস্থ। দ্বারা কোনও প্রকারে অপরাধীদের সংখ্যা কথঞ্চিত 
কমানো বার মাত্র। এই সকল সহরে অপরাঁধ-নিরোঁধ করতে হ’লে 
নগরবাসীদের গ্রত্যেককেই হতে হবে অপরাধীদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
ও সাবধানী এবং তাঁদের বাসের জন্য গৃহের নিৰ্ম্মাণ প্রণালীও করতে 
হবে অপরাঁধ-নিরোঁধ মুলক বৈজ্ঞানিক পন্থায় । কেবল মাত্র সমবেত 
চেষ্টায় উপরোক্তরপ বিলিব্যবস্থা করে এইখানে অপরাঁধ-নিরোধ করা 
সম্ভব | বক্তব্য বিবরটা নিয়ের বিবৃতি হতে সুস্পষ্ট বোবা যাবে। 

“আমার বন্ধু অমুক তার নূতন তৈরী বাড়ীটা আমাকে দেখাচ্ছিলেন। 
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প্রায় সত্তর হাঁজাঁর টাকা ব্যয় করেছেন ইহা নির্মীণে। তদুপরি 
আসবাবপত্র প্রভৃতি ক্ৰয় করতেও তীর দশ হাজার টাকা ব্য হয়েছে। 
শ্বেত পাথরের মেঝে ও গরম জলের ব্যবস্থা পরিদর্শন করার পর তাকে 
আমি প্রশ্ন করলাম, “আচ্ছা, প্রায় নব্বই হাজার টাক! ব্যয় করেছেন, 
কিন্ত এই সঙ্গে আরও ছুই হাজার বা একহাজার টাকা ব্যয় করে একটা! 
ই্রঙরুম তৈরী করেন নি কেন। বাড়ীতে নিশ্চয়ই বহুমূল্যের অলঙ্কার ও 
জহরত আঁছে। চুরি হতে সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে যৎসামান্য ব্যবস্থা 
এই নুতন বাড়ীতে রাখলেন না কেন? এতই যখন করলেন তখন একটা 
ই রুম ও একটা লাইব্রেরীর কথ| একবারও আপনি ভাবলেন না? 
আমার এই পরশে ভদ্রলোক নিরুত্তর ছিলেন, কারণ আগের দিনই তার 
ধর হালফ্যানানি খোলা মেলা বাড়ী থেকে দশ সহভ্র মূল্যের অলঙ্কার চুরী 
গিয়েছিল।” 

অপরাধ নিবারণের জন্ত ছোটখাটো! সহরের মানুষদের সংবটন 
তৈরী করে তাঁদের পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলে বা 
তাঁদের বিভিন্ন পল্লীগুলিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের মত একীভূত করতে 
পারলে অপরাঁধ-নিরোধ করা সুগম হবে । যে মনোবুত্তি স্বল্প সংখ্যক গ্রাম- 
বাঁদের মধ্যে স্বতক্ষর্তভাবে আনে তা” ছোটখাটো! সহরবাসীদের 
মধ্যে প্রচারের দ্বারা আনা সম্ভব | কিন্তু বড় বড় সহর তৈরী করবার 
সময় অপরাধ-নিরোধের স্থবিধার কথা ভেবে তা তৈরী করা উচিত। 
এই সকল সহর এমন কয়েকটা ছোট ছোট ব্লকে বিভক্ত করতে হবে যাঁর 
চতু্দিক ঘিরে চারিটী স্ুগ্রশস্ত . রাজপথ থাকবে। এইরূপ ক্ষেত্র 
শান্রীদের পক্ষে এই সকল ব্লক ঘিরে উহা রক্ষা করা সহজ সাধ্য। 
এছাড়া এই সকল ব্লক পীচমেশালী নাগরিক অধ্যুষিত হলে চলবে না 
যথাসম্ভব সমকাষ্টি ও অবস্থার মানুষদের ভন্ত এইরূপ এক একটা ব্লক 
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নির্দিষ্ট করে দিতে হবে ; বাঁতে কৃষ্টিগত বা অর্থ নৈতিক অসনতা পরস্পরকে. 
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ করে তুলতে না পারে। এইরূপ ব্যবস্থা 
একটা গৃহস্থকে অপর গৃহন্থের প্রতি স্বতক্ফ,ভাবে আগ্রহশীল করেও 
তুলবে । সহর নির্ম্মাণের স্থায় সহরে বাটী ও পথবাট নির্মাণ ও অপরাধ- 
নিরোধের অনুকুল করে তৈরী করতে হবে। এছাড়া বড় বড় সহর ছোট: 
ছোট কয়েকটা ‘পকেটে? বিভক্ত করে তাদের উন্মুক্ত স্থান বা প্রান্তর 
দ্বার! বেষ্টিত রাখা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা বড় বড় সহরেও গ্রাম্য সমাজের 
' অনুরূপ সমাজ গঠন করে সহরে অপরাধীর সংখ্যা কমিয়ে আনবে । 
উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বার! অপরাধ করার জুযোগ ও স্থবিধে কমিয়ে 
দেওয়া বায়। ইহাকে অপরাধ-নিরোধের অস্বাভাবিক উপায়ের একটি 
উপায় বলা যেতে পারে। কিন্তু শহরের পঞ্ছিল পরিবেশ ও আবহাঁওয়া' 
দুর করে স্বভাবিক উপায়েও অপরাধ-নিরোধ করা যেতে পারে। 
সহরের অপরাধ-সৃষ্টির অন্যতম কারণ হচ্ছে এইখানে আত্মগোপনের 
সবিধা, দরিদ্রদের জন্য উপযুক্ত আবাদের অভাব, অর্থনৈতিক 
অসমতা, একের প্রতি অপরের অবজ্ঞা এবং ধন এখ্য্যের প্ৰাচুৰ্য্য ৷ 
এইজন্য সহরে স্বভারিক এবং অন্বাভাবিক ও উভয় উপায়ে অপরাধ 
নিরোধের প্রয়োজন। সহরের বস্তীভীবন যে অপরাধী স্বষ্টির সবিশেষ, 
সহায়ক, তাহা পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে বিশেষ করে বল! হয়েছে। 
অপরাধী মাত্রেই প্রায় দরিদ্র, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
সুতরাং দারিজ্যতা দূর এবং বস্তী-আবাস সমুহের উন্নয়ন দ্বারা অর্ধেক. 
অপরাধ-নিরোধ করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস ভাল ঘরের একশত 
শিশুকে বদি মান্য হবার জন্ত সহরের বন্তীতে পাঠিয়ে দেওয়া বার, 
তাহলে তাদের অন্ততঃ আশীজন নেশাভাঙ ও চুরি-চামারি করতে 
অভ্যন্ত হবে। অনুরূপ ভাবে উহাদের মধ্যে যাঁরা মেয়ে তাদেরও. 
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অধিক্লাংশ ধীরে ধীরে বেশ্ডাতে পরিণত হয়ে বাঁবে। বহুক্ষেত্রে এমনও 
দেখা গিয়েছে যে বস্তি-সংলগ্র অট্রালিকাবাঁদী অবস্থাপনন গৃহস্থের শিশুরাও 
এই অনুকূল গ্রতিবেশের সংস্পর্শে এসে চোর বা বেশ্তা হয়ে গিয়েছে । 
কোনও ভদ্র গৃহস্থ দাঁরিদ্র্যবশত বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হ’লে তাদের 
পরিণাম কি হতে পারে তা পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে বলা হয়েছে। 
সহরে বস্তিগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন দ্বারা বাসভূমি সম্পকিত পরিবেশের 
সমন্ত| সমাধান করা সহজ। উন্নত ও সুন্দর পরিবেশ দ্বারা যেমন 
মানসিক রোগ সাঁরাঁনো যায় তেমন অপরাঁধীকেও নিরপরাঁধী করা যায়। 
অন্ততঃ এই স্থপরিবেশ নূতন নূতন অপরাধী-স্থষ্টির অনুকুল কখনও 
হতে পারে না। অবশ্য এই সঙ্গে এখানকার শিশুদের নৈতিক ও 
মানসিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে; সেই সঙ্গে 
য! গড়ে দেওয়া! হবে তাদের পিতামাতা কুতৃষ্টান্ত ও কুশিক্ষা দ্বারা তা না 
ভেঙ্গে দেন তাঁও দেখা দরকার । 

কিন্তু সহরের লোকদের দারিদ্র্য দুর করা বস্তি উন্নয়নের মত অত 
সহজ নয়। সহরবাপীর দারিদ্র্য দুর করতে হ’লে যাঁদের সহরে কোনও 
প্রয়োজন নেই এবং যাঁদের মানপিক গঠন সহর বাঁসের অনুকুল নয় 
তাদের সহর থেকে অপসরণ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা 
গিয়েছে যে একজন বস্তিবাদী যঘজদুরকে যত সহজে অপরাধী করা যায় 
তত সহজে ভূমির অধিকারী একজন হালচাবী কৃষককে অপরাধী করা 
যায়না । এর কারণ ওঁ হালচাষী কৃষক শন্ত সবষ্ট করে নিজের ও তার 
পরিজনের জন্য, কিন্তু ও মজছুর দ্রব্য উৎপন্ন করে অপরের সুখ সুবিধার 
জন্যে । এইজন্য মজছুর মাত্র নিজেকে ক্রীতদাস মনে করে এবং সে শস্ত 
বা দ্রব্য সুষ্টি করলেও সে এ সৃষ্টির আনন্দ হতে বঞ্চিত থাকে । অবশ্য 
যদি সেও মালিকদের ন্যায় এ মিল বা ফ্যাক্টরীর সাঁমান্ত অংশীদার হয় 
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তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যদিকে বে ভূমির অধিকারী হালচাষী সে তার 
স্বল্প পরিসর পরিবেশের মধ্যে সকল দিক হতেই স্বাধীন ; ততুপরি 
কুষিজাত দ্রব্যের প্রতি তার অধিকার স্ুপ্রতিষ্ঠিত। দেনার দায়ে 
উহা বিক্ৰয় হয়ে গেলেও তাতে উঠা গ্লানি আনে নি। সে মানুষের 
নিকট দ্রব্য অপহরণ না করলেও উহা সে ভূমির নিকট হতে অপহরণ করে। 
এইভাবে সে তার অপহরণ ম্পৃহারও নিবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে। মনম্তত্বের 
এই ব্যাধ্যাটাও এইস্থলে প্রযোজ্য । কিন্ত যে শ্রমিক শিল্পজাত দ্রব্যের 
উপর তার নিজের কোনও অধিকাঁরই নেই। সকল দিক হতেই সে 
পরাধীন। তার শ্রমলন্ধ দ্রব্য অপরে অপহরণ করে। ভূমিহীন কৃষক 
মজদূর সম্বন্ধেও এই একই কথা বল! চলে । আমার মতে মনের অন্তর্দেশে 
এই মানপিক প্রতিক্রিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে বা শ্রমিকদের 
বেপোরায়া জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে। এই জন্য আমর! জমির 
স্বত্বাধিকারী কৃষকদের খুব কম ক্ষেত্রেই অপরাধী হতে দেখেছি । যদি 
কোনও অপরাধী বা অপরাধ-মুখী দরিদ্র ব্যক্তিকে চাকুরী দিয়ে তার 
দারিদ্র্য দূর করতে হয় তাহলে তাকে কোনও মিল ব! ফ্যাক্টরীতে 
চাকুরী করে দিলে সুফল কলবে না। তাঁকে এই ক্ষেত্রে শিল্পাঞ্চল 
ও শহরের আবহাওয়া থেকে ত্বরায় সরিয়ে কোনও গ্রামাঞ্চলে 
এনে কুষিকাধ্যে বা কুটার-শিল্পে নিয়োগ করতে হবে। প্র ব্যক্তি 
একজন প্রকৃত অপরাধী হলে এই একান্ত নূতন ( Abrupt 01021790) 
পরিবেশ তার মানসিক গঠন এবং অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতেও 
সক্ষম । এমন অনেক মালিক আছেন বারা শিল্পত্রব্য সৃষ্টি করে প্রয়োজন 
বা চাহিদা! মিটাইবার জন্তে নয়, তা তারা করে কেবলমাত্র তাদের 
লাভের জন্ত। বদি তারা বোঝে যে এ শিল্পজাত দ্রব্য বিনষ্ট করে 


দিলে তাদের অধিক লাভ হবে, তাহলে তাতেও তারা গ্রস্তত। 
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এমন অনেক ব্যবনায়ীও আছেন যাঁর! যাদের দ্রব্য তাঁরা কেনে তাঁদের 
এবং যাঁদের কাঁছে তারা এ দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের) অর্থাৎ . 
এই উভয় প্রকার মানুষদের নিকট দাও মারবার মনোবৃত্তি নিয়ে 
কাধ্যক্ষেত্রে নামে। এই জন্য বড় বড় সহর যেখানে ব্যবসার চলে ও 
উদ্ভোগ-শিল্প দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেখানকার পরিবেশ ও 
আদর্শ অপরাধী স্ষ্টির অনুকুলই হয়ে থাকে । এইজন্য বহুদেশে শিক্ষা 
কেন্দ্রগুলি এইরূপ বড় বড় সহর হতে দূর দূর স্থানে স্থাপন কর! হয়ে 
থাকে। এ সকল দেশে তরুণমতি বালক বালিকাদের সুশিক্ষার 
জন্য বহু অভিভাবক তাঁদের নিয়ে সহরের নিকটবর্তী স্বাস্থ্য গ্রদ গ্রামে 
বাদ করাই নিরাপদ মনে করেছেন। এ সকল দেশে ইলেকটি,ক্‌ ট্রেন 
চালু থাকায়“ গ্রাম হতে তারা হ্বল্প সময়ে কার্যোন্দেশে সহরেও 
আঁপা-যাঁওয়৷ করতে পেরেছেন। আমি মনে করি সহরের অপরাধীদের 
জন্য আমরা আরও দুরে পৃথক পৃথক গ্রামের স্থষ্টি করে তাঁদের 
কিছুকাল রাষ্ট্রের তত্বাবধানে রাখলে সহরে নূতন অপরাধী সৃষ্টির কাৰ্য্য 
বহুলাংশে ব্যহত হবে। এই ব্যবস্থা সহরের ন্যাঁয় সমগ্র দেশেরই 
উপকার করবে, কারণ গ্রাম্য আবহাওয়া ও স্যৌগ স্থবিধের অভাব 
পর সকল অপরাধীকে নিরপরাধী করে রুষিকাঁধ্য ও কুটার শিল্পের 
আরও প্রসার করবে। ভূমি ব| সম্পত্তির মালিকান! বৌধও অপরাধ 
নিরোধের সহায়ক হয়ে' থাকে। সাধারণতঃ যার নিজের সম্পত্তি বা 
ভূমি আছে নে অপরের ভূমি বা সম্পত্তির প্রতি সন্মান দেখায়। বে 
নিজে ভ্রী কন্তা নিয়ে ঘর সংসার করে দে অপরের স্ত্রী কন্যার সম্মান অক্ষুন্ন 
রাখে। মানুষের সমাঁজ গঠনের মূল কণাই হচ্ছে এই । এর অন্তথা যারা 
করে তাঁরা অগামাজিক জীব বা অপরাধী। অধিকাংশ সামাজিক 
মানুষেরই মনৌবৃত্তি এইরূপ হয়ে থাকে। এইজন্য ভূমি বা সম্পদ এমন 
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ভাঁবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই নিজেদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির 
মালিক মনে করতে পারে । এদেশে যে সকল চাষীর কিছু না কিছু 
পরিমাণ ভূমি আছে তাঁরা অপরাধ করে না বললেই চলে। কিন্তু কাঁউর 
সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অপরের মধ্যে উহা বণ্টন করলে ফল হয় বিপরীত । 
এতে একজনকে নিরপরাধী করতে গিয়ে গ্লানি স্যরি দ্বারা অপর দলকে 
অপরাধীতে পরিণত কর! হবে। এইরূপে সম্পত্তি বণ্টনের সহিত 
মানুষকে দিতে হবে নৈতিক শিক্ষা বাতে মানুষ স্বন্পে সন্ত্ট থাকতে পারে। 
গ্রামাঞ্চলের স্বতঃস্ফর্ এই নৈতিক শিক্ষার উদাহরণ স্বরূপ নিয়ে একটি 
বিবৃতি উদ্ধত করা হ’ল । 

“আমি ত্র কৃষকদের এ ভূমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করবার জন্টে 
নির্দেশ দিলে তাঁরা তাতে অন্বীকৃত হয়ে উত্তর দিলে, “সে কি বাবু! এ বে 
অপরের জমি। ভূমি-হরণ নাতৃহরণের সমবুল্য। এ আমরা 
পারবো না) 

আইন প্রণয়ন দ্বারা অপরাধ নিরোধকে বলা হয় উহার অস্বাভাবিক 
উপাঁয়। আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিককে তাদের স্ব স্ব 
অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য করে। এই দিক হতে ইহার সার্থকতা 
যথেষ্ট । এছাড়া সহসা কোনও এক পরিস্থিতি ঘটে গেলে সমাজকে রক্ষা 
করবার জন্য ত্বরিত গতিতে উহার দেহে অন্রোপচার করতে হয়; এইরূপ 
ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উপায়ে অপরাধ নিরোধ করতে হ’লে,যে সময়ের প্রয়োজন 
তা দেওয়া যায় না, কারণ বিলম্বের কারণে ইতিমধ্যে জনদাধারণ তথা 
নিরাপরাধী ব্যক্তিদের বহু অনিষ্ট ঘটে বেতে পারে। এই রাষ্ট্রীয় আইন- 
জনিত বাধা নিষেধ সকলেরই প্রতি সৎউদ্দেশ্যে সমানভাবে প্রযুক্ত হ’লে 
কাহারও মধ্যে কোনও গ্লানি সৃষ্টি করে না। অপর দিকে যে আইন এক 
দলকে উন্নত করে অপর দলের ক্ষতিস।ধন করে সেই আইন গ্রানি বিবঞ্জিত 


+ 
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আইন রূপে বিবেচিত হতে পারে নি। আইন দ্বারা গৃহহারা বা ভূমিহীনদের 
জন্য সুবিবেচনার সহিত রাষ্ট্র কারও গৃহ বা জমি দখল করলে ব্যক্তিগত বা 
দলগত কোনও গ্রানির স্থষ্টি হয় না__কিন্তু সেই স্থলে অপর কেহ বদি কারও 
জমি বা বাড়ী জবর দখল করে এবং রাষ্ট্র বদি তাকে এই অপমান হতে 
রক্ষা না করে তা হ’লে তার মনে আসে এই গ্লানি। এই গ্লানি সুদূর 
প্রসারী হয়ে কিরূপ ক্ষতিকর হয় তা ইতিপূর্বে বিবৃত করা হয়েছে। 
অপরাধ-স্পৃহা এমন এক বস্তু বা একবার নির্গত হ’লে তার আর শেষ 
নেই। একটি অপরাধ কেহ বিনা বাধায় সমাধা করতে সমর্থ হ’লে দে 
অপর আর একটি অপরাধ করবেই এবং তাঁরপর সুরু হবে দল বেঁধে 
অপরাধ করা । প্রীরভ্তেই দিত না হ’লে পরে ইহা দমন করা! কঠিন। 
কেহ কেহ মান্ুষের এই স্বাভাবিক অপম্পৃহী আপন প্রয়োজনে ও স্বার্থে 
অপরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছে । কিন্তু দেখা গিয়েছে যে আখেরে ইহা 
নিজেদের বিরুদ্ধেই ঘুরে দীড়ায়। বাধা না পেলে এরা একটির পর 
একটি অপরাধ করে সমাজে বহুবিধ সমস্তার স্থষ্টি করে। এই অপস্পৃহার 
সহিত কোনও প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করা আরও ক্ষতিকর। 
অপন্পৃহীর দ্বারা আহৃত ভাল কাজও পরোক্ষে সমাজের ক্ষতি করে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বে প্রকারান্তরে এরা একটি.বিরাট অপদলের 
্থষ্টি করে চলেছে। শুধু তাই নয় এরা একটি মুখোমুখী বিরাট বিরোধী 
দলেরও স্থাষ্টি করে থাকে, যারা অনুরূপ অপম্প্হীর সাহায্যে তাদের 
প্রতিরোধ করতে প্রস্তত। প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে, তবে 
উহা দেরীতে আনে এই যা । কারণ প্রতি-সংগঠন তৈরী হ'তে কিছু দেরী 
হবেই। এই স্থলে আইন একদলের প্রয়ৌজন:মিটাতে প্রীরন্তেই সক্ষম, 
অপর দিকে উহা! অপর দলকে অন্যায় হতে রক্ষা করতেও বক্ষম। তা 
না হলে মানুষ প্রযৌজনান্যায়ী আইনের করণীয় কাজ স্বহস্তে গ্রহণ 
৮ম_-২ 
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করবে। যার! এই সম্পর্কে অধিকারত্বের পৃথক ব্যাখ্য| করে, তার ভুলে 
যায় বে একদিন সাধারণ চোর ডাকাতরাও রূপ ব্যাখ্যা করতে পারে। 
আইন সমগ্র দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিবিধ স্বার্থের সহিত 
সামঞ্জস্ত এনে আগু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম । উহার পর্বত 
সার্থকতা মাত্র এইখানেই । কিন্ত এই আইন দ্রুত চালু করা উচিত, 
তা না হ’লে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেরীতে কোনও 
অপরাধ বন্ধ হলেও উহা অপর আর একটি সমস্তার সৃষ্টি করবে। এই 
সম্পর্কে নিয়ে একটি কাহিনী উদ্ধত করা হ’ল । 

“বিদেশের কোনও এক সহরে সহপ! বহু ম্যাসেজ হোম বা মালি-বর 
স্থাপিত হ'তে থাকে । ইহার মুনাফা স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্লায়াসে অত্যধিক 
হওয়ায় বহু সাধু ব্যক্তিও এই কাজ অন্যায় বুঝেও এতে আকুষ্ট হয়েছিল। 
কিন্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী এমন কোনও আইন ছিল না যাঁর দারা এই 
রকম আড্ডাসথল ত্বরায় ভেঙে দিতে পারা বায়। এই জন্ত নূতন আইনের 
খসড়া প্রস্তুত হ'তে থাকে। ইতিমধ্যে বহু নারী বারা ভাই বা আর 
কারো সংসারে স্থান করে নিয়ে তাদের সহিত বনিয়ে বসবাস করছিল, 
তারা লোভে আকুষট হয়ে বা স্বাবলঘিনী হবার ইচ্ছায় এই সকল মালিন-বরে 
এসে জমা হয়েছে । এর ফলে পূর্বস্থানে তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । আইন পাশ হবার পর দেখা গেল এদের “পুনর্বাসন” 
রূপ অপর এক সমস্তার স্থষ্টি হয়েছে ।৮ 

প্রথমে অপরাধ-মুখী বালক বা বুবকগণ পুলিশ অগ্রাহ্‌ অপরাধে অভ্যস্ত 
হয়। বেমন অযথা পড়শীদের গালিগালাজ মারপিঠ ইত্যাদি। পরে 
কুলফি বরফ কেড়ে খাওয়া, বাগানে ফুলফল লুঠ হতে সুরু করে এরা বড় 
বড় অপরাধে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এদের প্রথম অপরাধ সমূহ আইনতঃ পুলিশ 
গ্রাহ না হওয়ায় পুলিশ প্রারস্তে তাঁদের দমন করতে পারে নি। এইরূপ 


- 


চি 
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বিশেষ ক্ষেত্রে সাঁধারণ আইন বহির্ভূত বিশেষ আইনেরও প্রয়োজন আছে । 
এই সকল ক্ষেত্রে আইনের ভাষা বা ওয়ার্ডিং নিয়ে মাতামাতি না করে 
আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা শ্রিট্‌ গ্রহণ করলে অধিক সুফল ফলবে। 

কেহ কেহ মনে করেন, কেবলমাত্র দেশের দারিদ্র্য দূর করলে অপরাধ 
নিরোধ করা বার। কিন্তু তাহা ভুল, কাঁরণ দারিদ্র্য দূর কর! ও প্রবৃত্তি 
দুর করা এক কথা নয়। এই সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক অপরাধ 
ম্পৃহার অবস্থানের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? পরিসংখ্যা হতে দেখা 
গিয়েছে যে দেশের থাগ্ভাভাব বিদূরীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির 
বিরুদ্ধে অপরাধ কিছু কমেছে বটে কিন্তু সেই অন্থপাঁতে ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অপস্পৃহা 
একটা পথ পরিত্যাগ করে, অপর এক পথে পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষা 
দীক্ষা ও প্রীচুর্যের সহিত অপরাধে প্রযুক্ত নিষ্ঠুরতা কথঞ্চিৎ কমে যায় 
এই যা। এইজন্য দারিদ্র্য অপসরণের সহিত নৈতিক শিক্ষারও প্রচলন 
প্রয়োজন এবং তৎসহ মী্গষের বাড়তি উৎসাহ ও স্বাভাবিক অপস্পৃহা 
গ্রদমনের জন্য আইন কান্ন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসহ বিবিধ রূপ 
অপকার্যের স্থযোগ সুবিধা বিলৌপেরও প্রয়োজন আছে। মানুষের 
বাড়তি অপম্পৃহা বা উৎসাহ ভিন্রপথে নিষ্কাশিত বা পরিচালিত করেও 
অপরাধ নিরোধ সম্ভব। 

[কিছুটা সভ্য হওয়ার পর অর্থাৎ কুষিকাঁধ্য শিক্ষার পর মানুষের 
অপরাধ করার প্রয়োজন কথঞ্চিৎ কমে বাঁয়। পূর্বতন কঠোর জীবন 
সংগ্রামে তাঁদের একে অপরের সংগৃহীত খাগ্ কেড়ে বা চুরি করে নিলেও 
পরবর্তীকালে তারা এই বিষয় কথঞ্চিৎ নিরপরাধী হয়। কিন্তু এই সময়ও 
মানুষ ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করে নি। একমাত্র পরিচ্ছদ ও ব্যক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র 
ছাড়া তাঁদের কোনও সম্পত্তি ছিল না । এই সকল সম্পন্ভিও তাঁদের মৃত্যুর 
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পর মৃতদেহের সহিত কবর দেওয়া হ'ত। ভবিষ্যৎ বংশীরেরা উত্তরাধি- 
কারী স্থত্রে পিতামাতার নিকট হতে কিছু পায় নি। শস্য সম্পদ বা 
কিছু তারা উৎপাঁদন করেছে পচ্যমান বিধায় তা তারা সঞ্চয় করে 
রাখতে পারে নি। এইভন্ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বভ খাছ্য তারা 
পড়শীদের বিতরণ করতে বাঁধ্য হত। এইজন্য সম্পত্তির বিরুদ্ধে 
কোনও অপরাধ করার প্রয়োজন তাদের ছিল কম। কিন্ত যেদিন 
হতে মুদ্রা বিনিময়ের প্রচলন হ’ল সেই দিন হতে তারা সঞ্চয় 
করতে সুরু করেছে। এর ফলে মান্ষ নৃতন করে নূতন উপায়ে অপরাধ 
সুরু করে। তাঁদের মধ্যে যাঁর! কর্মী তারা সঞ্চর করেছে, যার! অলন 
তাঁরা তাঁতে ভাঁগ নেবার জন্যে অপরাধ করেছে। ] 

অনেকের মতে এইরূপ পরিবেশের মধ্যে মান্ষ সর্বগ্রথম অপস্পৃহ! 
লাভ করে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে নারীর সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় পুরুষের 
মধ্যে যৌনজ অপরাধেরও স্পৃহা এসেছিল। কিন্তু এর পূর্বে মানবের 
মধ্যে অপস্পৃহা ছিল না এইরূপ উক্তি জৈব ধর্মের বিরোধী । কারণ 
পূর্বতন আদিম মানুষ ও জীবজন্তর মধ্যে অপরাধ করা ছিল এক সাধারণ 
ব্যাপার । কেবল মাত্র পরিবৈশিক মতে বিশ্বাসী বিরোধীবাদীরা 
আজকালকার কোনও জীব গোষ্ঠীর ও আদিম মানুষের রীতিনীতির প্রশ্ন 
তুলে উহ! খণ্ডন করে থাকেন। কিন্তু তার! ভুলে যান বে, বে জীবজন্ক হতে 
প্রথম মান্গুষের সৃষ্টি হয় তাদের সহিত আধুনিক জীবজন্তর প্ৰভেদ 
আছে। যে একাচারী গরিলাসদৃশ জীব হতে প্রথম একাচারী মানুষ 
এবং যে একাচারী গুহা-মাহ্ষ হতে আদিম মানুষ সৃষ্ট হয়েছে 
তাঁদের সহিত বর্তমান বানরাদি জীব ও বর্তমান আদিম-মাঁছষের 
প্রভেদ আছে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের পরিবর্তিত বর্তমান স্বভাব 
হতেই তাদের পূর্বপুরুষদের স্বভাব কত ভীষণ ছিল তা আঁ” 
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উপলদ্ধি করতে পাঁরি। এঁরা ভুলে যান বে বর্তমান বানর বা গরিলা! 
মানুষের পূর্বপুরুষ নর | বর্তমান বানর ও মানুষ, এই উভয়েরই পূর্বপুরুষ 
ছিল বাঁনর সদৃশ এক জীব। এই সকল পণ্ডিতেরা, যে সকল আদিম 
মান্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে পণু-পাঁলন ও কৃবিকাঁধ্য শিখেছে তাদের 
কথাই বলেছেন । তীরা এদের পূর্বপুরুষ একাচারী গুহাবাসী। পশুসদূশ 
মান্ষের কথা ভেবে দেখে নি। এই সম্পর্কে ১৯২১ খুষ্টাব্বের ৮ই 
জানুয়ারীতে ইংলগ্ডের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত নৃতত্ব সম্পর্কীয় একটা 
প্রবন্ধ হতে এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য কয়েকটা ছত্র উদ্ধৃত করলাম । 

“বর্তমান কালে বে সমস্ত অসভ্য মানুয দৃষ্ট হর, তারা বে ক্রমোন্নতি- 
শীল মানুষের পূর্বপুরুষ বাঁনরতুল্য জীবের ও আধুনিক সভ্যমাজষের 
মধ্যবর্তী কোনও জীব, তা নয়। সম্ভবতঃ তারা ভূতপূর্বর ও অধুনা-বিস্ৃত 
আমাদেরই তুল্য মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান কোনও মানব জাতির 
অধঃপতিত বংশধর মাত্র ।” প্রবাসী ভাদ্র ১৩২৮; পৃঃ ৬৯৯ 

আমার মতে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ-স্পৃহা মাহৰ তাদের 
পূর্বপুরুষ অধুনালুপ্ত বা ক্রমলুপ্ত জীবজন্ত ও একাঁচারী আদিম মানুষের 
নিকট হতে লাভ করেছে এবং প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি 
অপরাধের স্পৃহা তার! আহরণ করেছে সভ্যতা তথা সঞ্চয়-প্রবৃত্তির 
ও মুদ্রারীতি প্রচলনের সহিত। এইজন্য প্রবঞ্চক এবং বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভ্যাস অপরাধীর পর্য্যায়ে পড়ে। এইজন্য অপরাঁধ- 
নিরোধের জন্য কোনটা পরিবৈশিক কাঁরণে অপরাধী হয়েছে এবং কোঁনটী 
বা গোত্রানক্রম জনিত অপরাধী ত| প্রথমে নির্ধারণ করা উচিত। এ 
ছাড়া কোনটা বা অপরাঁধ-রোগী তাও পূর্বাহ্ে নির্ধারিত করতে হবে। 
কেহ কেহ মনে করেন, মানুষের আত্যন্তরিক ক্ষয়-ক্ষতির কারণে মানুষ 
অপরাধ করে থাকে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে অপরাধী হতে সামান্ 
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সময়ে নৈতিক শিক্ষা ও বাক-প্রয়োগ দ্বারা মাছৰ নিরপরাধী হয় কি 
করে? আমার মতে দৈহিক ক্ষর-ক্ষতির কারণে কেবল মাত্র অপরাধ- 
রোগীর কৃষ্টি হয়। যাহা হউক এই সকল বিবিধ প্রকার অপরাধীর 
রীতিনীতি ও উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম 
খণ্ডে বলা হয়েছে । কেহ কেহ গোত্রানুক্রম জনিত স্ষ্ট স্বভাব 
অপরাধীদের অপরাধী-রোগীর পর্যায়ে ফেলে থাকেন, কিন্ত এদের 
উভয়ের ব্যবহারের পার্থক্য হতে এদের ভিন্নতা আমি ইতিপূর্েই 
প্রমাণ করেছি । তবে এই উভয় প্রকার অপরাধীদের সংখ্যা অত্যন্প মীত্র। 
পরিবৈশিক কারণে স্থষ্ট অভ্যাস অপরাধীদের সংখ্যাই অত্যধিক । 

এমন কয়েকটা অপরাধ আছে যাহা একমাত্র নৈতিক শিক্ষা ও 
পরিবেশ স্থ্টির ঘীরা নিরোধ করা সম্ভব। আইন প্রণয়ন দ্বারা 
সাময়িক ভাবে উহার গতিরোধ করা গেলেও উহা নৃতন নূতন উপসর্গ বা 
অপরাধের সৃষ্টি করে। মাল্গবের স্বাভাবিক স্পৃহার গতিরোধ না করে 
উহ! ভিন্ন পথে পরিচালিত করাই ভাল। এইরূপ অপরাধ নিরোধের 
সহিত নদীবেগের গতিরোধের সহিত তুলনা করা চলে। একমাত্র উহার 
জলনিকাশের ভিন্ন পথ সৃষ্টি দ্বারা নদীর মোড় ঘুরানো সম্ভব, তা না 
হ’লে উহা ছুই কুল প্রাবিত করে দেবে। এই সকল অপরাধ নিরোধের 
জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাঁকে বলা হয় অস্বাভাবিক আইন। 
সহসা কোনও একটা এইরূপ পরিস্থিতির সন্মুখীন হবার জন্যে আইনের যে 
প্রয়োজন নেই তাঁ’ও নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাদক নিবারণ আইন ও 
কালাবাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা বলা যেতে পারে। শস্তের ঘাটতি 
শস্ত উৎপাদনের বৃদ্ধি দ্বারাই নিবারণ করা সম্ভব, উহার ক্রয় বিক্রয় 
নিয়ন্ত্রণ দ্বারা নয়। এইজন্য এই সকল আইনের পরিস্থিতির স্থযোগে 
মান্গবের লোভ ও স্পৃহা একদল অপরাধ-মুখী লোককে অপরাধীর 
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পর্যায়ে এনে ফেলে! এইজন্য প্রয়োজনান্ুসারে এই সকল বিধিনিষেধ 
ভাট্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রমাত্রেরই উচিত হ’বে দ্রব্য ও শাস্তের উৎপাদন 
বুদ্ধির ব্যবস্থা করা, অপরদিকে মাঁদক নিবারণ করতে হ'লে দেখতে হবে 
যে, বারা মদ খায় নি তারা বেন তাতে অভ্যস্ত না হ'তে পাঁরে। নূতন 
মাতাল স্থষ্টি নিবারণ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার দ্বারা একমাত্র ইহা 
নিরোধ করা সম্ভব। অন্যথায় মদ্যদ্রব্যের চোরাই কারবার নিবারণ করা 
কষ্টসাধ্য হতে বাঁধ্য। মাঙ্গষের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা না করলেও কয়েকটী 
অপরাঁধ এমনই সমাজে এসে পড়ে। এইজন্য সুখ সুবিধা ও চাহিদা 
মিটিয়েও কোনও কোনও অপরাধ নিরোধ করা গিয়েছে । বহু ক্ষেত্রে 
দেখা গিয়েছে বে কোনও দ্রব্যের চাহিদা আছে অথচ উহ! স্থপ্রাপ্য নয় ; 
এইরূপ ক্ষেত্রে এ সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় অপহৃত হয়েছে। দেখা 
গিয়েছে যে, যে লাইব্রেরী হতে ইচ্ছামত পর্যাপ্ত বই পাঁওয়া বার সেই 
লাইব্রেরীর বই চুরি না হয়ে তা ্বস্থানে ফিরে আসে । এইজন্য প্রয়োজনীয় 
{ দ্রব্যাদি সুলভ ও সুপ্রাপ্য করেও বহু অপরাধ-নিরোধ কর! সম্ভব । 

, অপরাঁধ-নিরোধ সুলভ মনোবুত্তি দ্বারা অপরাধীর সংখ্যা কমাঁনে! 
সম্ভব। বহু ক্ষেত্রে কয়েকটা অপরাধ মানুষের গা সওয়াঁও হয়ে গিয়েছে । 
এই ক্ষেত্রে মানুষের মনে হয় উহা বুঝিবা এক স্বাভাবিক পরিণতি । 
গয়লা দুধে জল দেয় দিক, শুধু দূষিত জল না দিলেই রক্ষে। খাদ্যে ও 
ওুষধে ভেজাল সম্বন্ধেও তারা শুধু উহার পরিনামের কথাই ভেবেছে । 
উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে তারা ভেবেছে, ঘুষ নেয় নিক, কিন্ত পরিবর্তে 
কাজ বেন তার! করে দেয়। এই অবস্থায় মানুষকে তার অধিকার ও 
মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। সক্রীয় সমাজ 
ব্যবস্থা গড়ে দিয়েও অপরাধ নিরোধ করা বায়। যেখানে সমাজ নেই, 
সেইখানে সামাজিক প্রতিক্রিয়ারও প্রশ্ন নেই। অন্যদিকে সমাজ দুর্বল 
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হ’লে উহা প্রতি-আঘাত হানতেও অক্ষম হয় । সামাজিক প্রতিক্রিয়ার 
অভাব অপরাধী সৃষ্টির অনুকুল । এইজন্য গ্রামের স্যার শহরেরও পল্লীতে 
পল্লীতে সক্ীয় সমাজ গড়ে দিয়েও অপরাধ-নিরোঁধ করা সম্ভব হয়েছে। 
বে অপরাধ করে ও বে সহে, তারা উভয়েই সনভাবে অপরাধী ৷ অপরকে 
অত্যাচারিত হতে দেখে বে মনে করে অঙ্গুরপ অত্যাচার তার উপর হ’বে 
না সে বাতুল। 

হৃপরিবেশ ও সুসংসর্গ দ্বারা বে অভ্যাঁস-অপরাধীর সংখ্যা বহুলাংশে 
কমানো সম্ভব তা সর্ববজনস্থীকুত। এই দেশে বহু সৎ ব্যক্তিও কুপরিবেশ 
ও কুসংনগেঁর কারণে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। এই সম্পর্কে 
নিমের বিরৃতিটা প্রণিধানবোগ্য । 

“আনি বাল্যকালে বে ইন্কুলে পড়তাম সেই ইন্কুলেরই এক শিক্ষকের 
নিকট বাড়ীতে পড়াশুনা করতাঁম। ভদ্রলোক প্রতিবারই তার 
সহ-শিক্ষকদের সুপারিশ করে আমাকে পাশ করিয়ে দিতেন। আমার 
পিতাঠাকুর ঘুণাক্ষরেও এই বিষয় জানতে পারেন নি। কিন্ত ইতিমধ্যে 
আমার এ শিক্ষক কর্মচ্যত হওয়ায় আমি পুনঃ পুনঃ ফেল করে ইস্কুল 
ছাড়তে বাধ্য হই। আমার সহপাঠি ও বন্ধুরা সুশিক্ষিত হওয়ার পর 
আমার সঙ্গে কথাবার্তীও কইতো না। এর ফলে অনৎ বাঁলকদের মধ্যে 
বন্ধ সংগ্রহ করতে আমি বাধ্য হই। পিতাঠাকুর অবস্থা আরও মনের দিকে 
চলেছে বুঝে আমাকে একটা ্যান্টরীতে কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। 
ইতিমধ্যে পিতাঠাকুর সপরিবারে বদলি হঃয়ে কর্্মোপদেশে অন্য এক শহরে 
চলে বান। কিন্তু আমি এই শহরে একাই থেকে বাই। ধীরে 
ধীরে আমি মদ খেতে শিখি । কুনারী সংসর্গও করতে থাকি। এরপর 
একদিন ফ্যাষ্টরীর একটা দ্রব্য চুরি করে আমি জেলেও যাই।» 

উদ্যোগ শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রার প্রসারের সহিত অপরাধীর বাহুল্য 


চি 


এটা 


২৫ অপরাধ-নিরোৌধ__জন-বিক্ষোভ 


ঘটেছে, কিন্তু তা সত্বেও এই উদ্যোগ শিল্প পরিহার করার কথা আমি 
কখনও বলবো না, কারণ ইহার প্রসার ব্যতীত জাতি কোনদিনই 
শক্তিশালী হবে না। আমি কেবল এইটুকু বলতে চেয়েছি যে অপরাধী ও 
অপরাধীমুখী ব্যক্তিকে শিল্পাঞ্চল হতে কুটার শিল্প বা কৃষি প্রধান স্থানে 
সরিয়ে আনা উচিত। এই সমস্তা সমাধানের জন্য অন্য এক উপায়ের 
কথাও বলা যেতে পাঁরে। আমার মতে কুটির শিল্পগুলিকে বড় বড় 
ইন্ডাস্ট্রার সাঁবসিভিয়ারী রূপে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে । এমন বহু 
দ্রব্য আছে যা ফ্যাক্টরীতে না তৈরী করে উহার মালিকরা তা গৃহস্থ 
বাড়ীতে অবস্থিত ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচ! মাল সরবরাহ করে 
তৈরী করিয়ে নিতে পাঁরেন। বক্রি দ্রব্যগুলি অবশ) বড় বড় 
ফ্যাক্টরীতেই তৈরী করে নিতে হবে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা একাধারে 
উদ্যোগ শিল্পীরা লাভবান হবেন ও কুটার শিল্পেরও প্রসার হবে; এবং 
তত্সহ বহু মানুষ আপন পরিবারের মধ্যে বসবাস করে নিরাপরাধী 
থাকতেও সক্ষম হবে । 


অপল্লাধ-নিরোথ__জন-বিক্ষাভ 

জন-বিক্ষোভ ও গণ-বিক্ষোভ এক বস্তু নয়, এইজন্য প্রথমেই বুঝা 
দরকার উভয়ের প্রভেদ কি? কোনও জাঁতি বা জনগণের অধিকাংশ 
ব্যক্তি বিকষু্ হয়ে উঠলে উহাকে বলা হয় গণ-বিক্ষোভ। কিন্তু যখন 
উহাদের মাত্র সামান্য একটা অংশ কারণে বা অকাঁরণে বিক্ষুব্ধ হয়, তখন 
তাঁকে বল! হয় জন-বিক্ষৌভ। প্রীয়শঃ ক্ষেত্রে জন-বিক্ষোভের পশ্চাতে 
সমগ্র জাতির সমর্থন থাকে নি। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ জাঁতির অধিকাংশ 
ব্যক্তি ছারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমধিত হয়েছে। বহক্ষেত্রে জন- 
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বিক্ষোভ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থীও হয়ে থাকে। এই কারণে প্রারস্তেই 
উহাকে দমন করার প্রয়োজন হয়। কোনও কোনও জন-বিক্ষোভ 
স্বার্থ প্রণোদিত নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট হ'য়ে উহা তার নিজের বা দলের 
প্রপ্নোজনে চালিত হয়েছে এবং এতদ্বারা এ সকল উত্তেজিত জনগণ নিজেদের 
এমন কি সমগ্র জাতিরও ক্ষতি সাধন করেছে। শুধু তাই নয় বহু 
জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সরকারী সম্পত্ভিও এই সময় অকারণে এরা 
বিনষ্ট করে জাতীর সম্পত্তির হ্রাস ঘটিয়েছে। 

এইখানে আমরা মাত্র জন-বিক্ষোভ সম্বন্ধে আলোচনা করবো! । এই 
জন-বিক্ষোভ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। নিয্নের তালিকাটা হতে বক্তব্য 
বিষয় সম্যক রূপে বুঝ! বাবে। : 


বিক্ষোভ 
f | 
FEE 
গণ-বিক্ষোভ জন-বিক্ষোভ 
| 
| | 
অসাম্রদারিক সাম্প্রদায়িক 
| 
বাধারণ শ্রমিক 


জন-বিক্ষোভে কারণে ও অকারণে নানা শ্রেণীর বা জাতির সমাবেশ 
ইয়ে থাকে। এইজন্য প্রথমে উহার স্বরূপ ও গঠন সধন্ধে বলা দরকাঁর। 
প্রথমে জনতার গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করবো। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে 
কোনও এক উত্তেজনা পূর্ণ বা চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর ভোর ছয়ট! হতে 
রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনতা একই স্থানে অবস্থান করছে। সাধারণ ভাবে 
মনে হ'বে বে এই এতগুলি লোকের কি পরিবাঁরবর্গ বা কাজ কৰ্ম্ম নেই। 


fs 
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প্ররুতপক্ষে কিন্ত তারা সকলেই একস্থানে অতক্ষণ পর্য্যন্ত দীডিয়ে থাকে 
নি। দুই একজন করে ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে চলে গিয়েছে এবং দুই 
একজন নূতন লোক এদে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। একই প্রকার 
আদর্শ ও তার স্থুর বা রেশ নিয়ে জনতা একইস্থানে দাড়িয়ে থাকলেও 
মুহুৰমুহুঃ বা মধ্যে মধ্যে তাঁর অনব-প্রত্যন্দের পরিবর্তন ঘটেছে । সময় সময় 
এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে ঘটে যে তা আমাদের সুস্পষ্ট রূপে চোখে 
পড়ে নি। এই পরিবর্তন অতি ধীরে সমাধা হয় বলে পরিবন্তিত জনতার 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য একই রূপে থেকে যায়। এর কারণ বুঝতে হ'লে 
আমাদের জনতার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। জনতার গঠন 
সম্বন্ধে বলা হলো এইবার জনতার প্ররুতি ব| স্বরূপ সম্বন্ধে বলবো । থে 
অকাজ মানুষ একজনে বা দশজনে মিলে করতে পাবে না, শত জনে মিলে 
তা তারা সহজেই করে ফেলে, কারণ তাঁর! তখন বিবেক বিবজ্জিত পণ্ুস্ুলভ 
প্রবৃত্তি লাভ করে। জনতার অংশ বিশেষ প্রতিটা মানুষের কোনও পৃথক 
সত্বা তখন আর থাকে না, জনত! তখন বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে দানব 
প্রকৃতির একক মানুষের ন্যাঁয় ব্যবহার করে থাকে । এই সময় তারা 
পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাক্‌-প্রয়ৌগ ( Mass suggestion ) দ্বারা 
ক্ষিপ্ত করে তুলে এবং তাঁরা তখন পশুর মতনই বিচারবুদ্ধিহীন ও নিষ্ঠুর 
হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধ মূলক কার্য্য করে। গণ-বাক্-প্রয়োগ বা 
মাস্‌ সাজেগসন মান্গুষের অন্তনিহিত আঁদিম অপস্পৃহীর একটা বিশেষ 
প্রমাণ । জনসভায় বহুলোক একত্রিত হয়ে যখন আলোচন। করে তখন 
প্রায়ই একজন অন্য জনের কথা শুনা মাত্রই তা বিশ্বাস করে এবং তাদের 
মন তখন সেই অন্থুসারে কাজও করতে চাঁয়। এই কীরণে সাম্প্রদায়িক ও 
রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জন-সভা আহ্বান নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। 

এই সম্পর্কে জনতাঁর চিত্ত-প্রস্তুতির কথাঁও বলা যেতে পারে। ধর্মঘট 
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জনিত অপরাধ সকল এইরূপ চিন্ত-প্র্তুতির প্রত্যক্ষ ফল। শান্তিপূর্ণ 
ভাবে শ্রমিকরা কাঁজ করে চলেছে। হঠাৎ তারা একজোঁটে কর্মৃত্যাগ 
করে ম্যানেজারকে নিহত করল । ঘটনাটা বাহাতঃ একদিনে সজ্বটিত 
হলেও অপরাধীদের গণ-চিত্ত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে । অভাব 
ও অভিযোগ জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে । 
অভাব ও অত্যাচার জনিত আক্রোশ বহুদিন ধরে তাঁদের চিত্ত মধ্যে 
সঞ্চিত হচ্ছিল। বারুদের স্তুপ চাইছিল অগ্নি-নংযোগ। এই সময় 
কোনও নেতা এসে তাদের সাহস দিলে বা উত্তেজিত করলে, তার! 
একদিনেই অপরাঁধমুখী হরে উঠবে। 

এই চিত্ত-প্রস্তুতি বহক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বা অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক অদমতার জন্তে কিংবা রাজনৈতিক কারণেও গড়ে উঠে । তবে 
এইরূপ কারণে সঙ্ঘটিত দুর্ঘটনার সংখ্যা এখনও সকল দেশেই অত্যল্প। 

এই সকল কারণে প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত বা 
জাতিগত প্রতিটা বৈধ-অভাঁব ও অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা 
উচিত হবে । ভুলে গেলে চলবে না বে, আজ বাঁহা মাত্র দশ জন ব্যক্তির চিন্তার 
বিষয়, কাঁল তাহ! শত জনের এবং পরশু সহন্র জনের চিন্তার বিষয় হ'তে 
পারে । আজ বাহা দশ জন মানুষ সমাধা! করল, দশ বৎসর পরে সেই কাজ 
করবে সহজ্র জন মাঁনুষ। এইজন্য আমাদের প্রতিটা কাঁধ্য আজ হতেই 
ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত । ভুলে গেলে চলবে না যে 
আজ যাঁর! অর্দেক পেলে সন্তুষ্ট, কাল তাঁর! পুরাই চেয়ে বসবে। যদি 
তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অর্ধেক আজই না৷ দেওয়! হর । 

উপরোক্তরূপ বৈধ কারণ ব্যতীত অবৈধ কারণেও জন-বিক্ষোভের 
স্ষ্টি হন । এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এই জনতাকে দমন করতে বাঁধ্য। 

এইবাঁর কিরূপে এই সকল জন-বিক্ষৌোভ দমন করা যেতে পারে সেই 
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সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই সম্বন্ধে বহু রক্ষী বহু প্রকার মতামত 
প্রকাশ করে থাকেন। এই সকল মতামতের প্রত্যেকটা নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম । 

(১) কাহারও কাহারও মতে বহু সংখ্যক সশস্ত্র শান্ত্রীসহ অবৈধ 
জনতার সন্মুখীন হওয়া উচিত হবে। এদের মতে এই ভাবে ভীতি 
প্রদর্শন দ্বার! প্রথমেই তাদের মনোবল ভেলে দেওয়া ভাল। জনতা 
মাত্রই সাধারণতঃ শক্তের ভক্ত, নরমের ধম হয়ে থীকে। আপাতদৃষ্টিতে 
এরা সাহসী মনে হ’লেও প্রকৃতপক্ষে এদের অনেকেই ভীতু প্রকৃতির । 
এঁদের মতে বহু সংখ্যক শান্তরীদহ অগ্রপর হ’লে অকারণে উভয় পক্ষীয়দেরই 
মধ্যে হতাহত হওয়ার সম্ভীবনা থাকে কম। এদের মতে স্বল্লসংখ্যার 
কারণে শান্্রীদের মধ্যে কেহ হতাহত হ'লে সাধারণ ভাবে রক্গীকুলেরও 
মনোবল ভেদে পড়তে পারে, উপরন্ত অবৈধ জনতার মনোবল বেড়ে 
গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গাম! দূর দূর স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। 

(২) এদের অন্যান্য ব্যক্তিরা বলেছেন যে, প্রথমেই বহু শাস্্রীসহ 
অকুস্থলে গেলে জনতার শান্ত অংশটাও উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। 
বরং স্বল্প সংখ্যক শান্দ্রীসহ ঘটনাস্থলে গেলে রক্ষীপু্রবগণ জনতার শান্ত 
অংশকে বুঝিয়ে পথ হ'তে তাঁদের ভীড় সহজেই সরিয়ে দিতে পারবে 
এমন কি জন-বিক্ষোভ দমনার্থে তারা বহু ভদ্র ব্যক্তির সক্রিয় সাহায্য 
পেলেও পেতে পারেন। 

[ এঁদের কেহ কেহ এ’ও বলেন, যে সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক দাদ 
হাঙ্বামায় বহু সংখ্যক রক্ষীনহ ঘটনাস্থলে এসে প্রথমেই আঘাত হেনে 
(সতর্ক করে দেওয়ার পর ) এদের ঘা কিছু প্রচেষ্টা তা অস্কুরেই বিনাশ 
করা ভাল; কিন্ত বাঁজনৈতিক বিক্ষোভের সময়ে ক্ষেত বিশেষে সমুদয় 
শান্ত্রী রাজপথ হতে সরিয়ে এনে ইহার ফলাফল দেখলে মন্দ হয় না। "এই 
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ক্ষেত্রে তারা যব! কিছু অনাচার ও অত্যাচার করবে তা সমগ্রভাবে জন- 
সাধারণের বিরুদ্ধেই যাবে। এই অবস্থার জনমত সহজেই এদের বিরুদ্ধে 
বিরূপ হবে এবং তাঁরা সক্রিয় ভাবেপরদিন হ'তে এদের দমনে শাস্ত্রী দলের 
সহায়ক হবে । এমন কি এরা তারস্বরে শান্বীদলকে এদের বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্তে চীৎকার সুরু করে দেবে ৷ এছাড়া এইরূপ 
ব্যবস্থা দ্বারা বুঝা যাবে এরা কত দূর পর্য্যন্ত বাড়তে পারে এবং এদের 
সংঘটন শক্তিই বা কিরূপ । এই সমর ছদ্মবেশী পুলিশ বা গোয়েন্দাদের 
পথে বার করে দিলে তার! এদের কার্য্যকরণ ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে বহু সংবাদ 
অলঙ্ষ্যে সংগ্রহ করে আনতে পারবে। কিন্ত অধিকাংশ বহু রক্ষীকুল 
এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কর্তব্যচ্যুত হওয়া আদপেই পছন্দ করেন নি। 
এদের মতে এরা অবলীলাক্রমে বিনা বাধায় সাধারণের ধন-সম্পত্তি 
বিনষ্ট করবে এবং রক্ষীকুল তা নির্ব্বিকার চিত্তে দেখবে; এ আবার কোন 
দেশীয় কথা।]. 

এই উভয় ব্যবস্থাই অবস্থা ভেদে অবলম্বন করা চলে। কিন্ত সব কিছু 
নির্ভর করে জনতার প্রকৃতি ও সংঘটনের উপর। আমার মতে 
উত্তেজনার সময় জনতার সহিত বুঝা-পড়া কর! নিরর্থক। বহু ক্ষেত্রে 
দেখা গিয়েছে যে বুঝাতে গিয়ে তথা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে । এই 
ক্ষেত্রে জনতার ধারণা হয়েছে বে ইহা পুলিশের উদারতা নয়, 
ইহা তাদের দুর্বলতা । এদের মধ্যে বারা গোলমাল বাধাবার জন্যে দল- 
বেধে সেখানে উপস্থিত হয়েছে, তারা এই সুযোগে ভীড়ের অপরাপর 
লোকদের মিথ্যা গুজবাঁদি দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত ক?রে দিতে 
পেরেছে। এইজন্য বহু অফিসার বলে থাকেন বিতর্ক না ক'রে বিনা 
বাক্যব্যয়ে জনতাকে এক স্থানে ভীড় করতে না দেওয়াই ভাল। 
এদের মতে কথা কইলে জনতা মনে করে এরা মার-মুখো মেসিন তাহলে 


pm 
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নয়, এরা তাদের মতই সাধারণ মানুষ । অতএব এদের অতটা ভয় 
না করলেও চলে। দুর হতে মানুষ মানুষকে সমীহ ভক্তি বাঁ ভয় 
করে, কিন্ত নিকট সান্নিধ্য সেই সেরিমোনিয়াল ভয় ভেঙে দেয়। এই 
জন্যে ওদের মতে যে দৌবাঁরিক সে হাঁত-জোঁড় করলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে 
পড়বে। এছাড়া দেশের আইন তাকে হাত জৌড় করার অধিকারও 
দেয় নি; বরং দেশের আইন তাকে নির্মম ভাবে কর্তব্য কাধ্য সমাধা 
করতে বলেছে । তবে এইটুকু সর্বদাই দেখা দরকার যে প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত বলপ্রকাঁশ যেন কদাচ করা না হয়। 

জনতার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে রক্ষীদের মনে 
রাঁখতে হবে বে উহাদের মধ্যে চাঁরি শ্রেণীর মানুষ আছে, যথা-( ১) 
গুপ্ত! প্রকৃতির দলবদ্ধ মানুষ, যাঁরা কুমতলব নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত! 
(২) নিলিপ্ত দর্শক, বারা কেবল মজা দেখবার জন্যে সেখানে জড় 
হয়েছে। (৩) সাধারণ পথচারী, যারা যাতায়াতের পথে সেখানে এসে 
আটক পড়ে গিয়েছে। (৪) গুগ্ডাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহীন্ভূতিশীল 
স্থানীয় বা পথচারী জনতা । এইজন্য জনতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হ’লে প্রথমে ভীতি প্রদর্শন বা তাড়া ক’রে কিংবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে 
বা অন্য কোনও উপায়ে নিলিপ্ত জনতাকে এবং বন্ধু ভাবাপন্ন মানুষদের ও 
স্থান হতে সরিয়ে দেওয়া কিংবা শান্তী দ্বার! (কর্ডন তৈরী ক'রে তাঁদের গুণ্ডা 
প্রকৃতির লোকদের নিকট হ'তে পৃথক ক’রে রাখা । 

এই সময় রক্ষীদের অপর কর্তব্য হ’বে চীৎকার ও কাধ্যকরণ” হতে 
জনতার মধ্যে কে কে গুণ্ডা প্রকৃতির বা নেতা তা লক্ষ্য করা । এর পর 
একদল রক্ষীর উচিত অতকিতে অগ্রসর হয়ে এ সকল নেতাদের 
পাকড়াও ক'রে ফেল৷ এবং অপর একদল বৃক্ষীর উচিত অচিরে তাড়া 
ক”রে তাদের সাঁক্গপার্দদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া । উপস্থিত রক্গীদের 
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তৃতীয় ও অপরাপর দলের উচিত হ’বে চতুদ্দিকে ছড়িয়ে থেকে লক্ষ) 
করা, ছত্রভঙ্গ আইন-ভদ্বকারিগণ পণশ্চাদপসরণের সময় জনসাধারণের 
সম্পত্তি প্রভৃতির কোনও ক্ষতি ক'রে যাচ্চে কিনা । রক্ষীকুলের এই 
অবস্থায় অপর কর্তব্য হবে ধৃতিক্ৃত অপরাধীদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে 
বটনাস্থল হ'তে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে বাওর]। মারমুখী বা আইন- 
ভ্ঘকারী জনতা ছত্রভঙ্গ করার পূর্বের অবশ্য আইনান্বারী তাদের সতর্ক 
ক'রে দেওয়ার রীতি আছে। 

এইবার সহজে ও স্বল্প সংখ্যক শান্ত্রীর সাহীব্যে স্থবৃহৎ জনতা ছত্রভঙ্গ 
করবার কয়েকটা বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করবে । 
নারমুখী জনতাকে ছত্রভদ্দ করতে হলে শান্্রীদলকে জনতা হ'তে প্রথমে 
দুরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর পর সাবধানে দূর হতে লক্ষ্য 
করতে হ'বে জনতার সংগঠন। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে জনতার 
করেকটা অংশ থাকে দৃঢ়চিত্ত, সাহদী ও বেপরোয়া । আবার উহাদের 
করেকটা অংশ থাকে দোছুল্য-চিত্ব ও ভীরু প্রকৃতির। জনতার 
উত্তেজিত ও বেপরোয়া অংশকে প্রথমে আঘাত করলে তারা আরও 
বেপরোয়া হ’য়ে প্রতি-আক্রমণ করবে। কারণ এইরূপ এক অঘটন 
সমাধ| করবার জন্যে তারা তাদের চিত্ত পূর্ব্ব হ’তেই প্রস্তুত ক'রে 
রেখেছে । এই অবস্থার এদের এই অত্যছুত সাহস দেখে জনতার ভীরু 
অংশের মনোবল প্রবল হ’য়ে উঠবে । কিন্তু শান্্রীদল যদি জনতার এই 
ভীরু অংশের উপর প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ 
পলায়নপর হ'বে। কারণ তাদের চিত্ত সর্বদাই পলারোনুখ হয়েই 
মাছে; এবং জনতার এই অংশকে সহসা পলায়ন করতে দেখে উহার 
সাহসী অংশের মনোবল এমনিই ভেঙ্গে পড়বে বে তাদেরও মন তখন 
এ একই রূপে পলায়ন ক'রতে চাঁইবে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় অতীতে 
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৮ স্বল্প সংখ্যক “অরগ্যানাইজডও শাস্ত্রীদলের সাহায্যে সহত্র সহ্স জনতাকে 
নিমিষে হতাহত ব্যতীরেকে দূরীভূত করে দেওয়! সম্ভব হয়েছে। 

জনতা উচ্চুত্খন হয়ে উঠে বলপ্ৰয়োগ করা মাত্র বা তা করবার 

উপক্রম কর! মাত্র তাদের উপর আঘাত হানা প্রয়োজন । জনতা একবার 

পশুন্ুলভ মনৌবৃত্তির অধিকারী হ'লে এক মাত্র আঘাত হেনেই তাঁদের 

প্রকৃতন্ধ করা সম্ভব। অন্থায় তাঁদের নিকট হতে দূরে সরে আনতে হবে 

বতক্ষণ না তাঁদের সন্ত আহত পণ্ড-প্রবৃত্তি বা অপস্পৃহা সময়ের ব্যবধানে: 

অন্তন্ুবী হয়ে তাঁদের নিরাময় করে দেয়। প্রথমে জনতার কয়েকজন 

) মাত্র বলপ্ৰয়োগ সুরু করে এবং অপর করেকজন বল প্রয়োগে উদ্মু হয়ে থাকে 

র এবং তা তাঁর করে সাময়িকভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন ( uplit up ) 

হয়ে যাওয়ার জন্তে ; অর্থাৎ তারা এই সময় সম্পূর্ন বিভিন্ন প্রকারের 

অপর আঁর এক মানুষ হয়ে যায় । অতফিত আঘাত বহুক্ষেত্রে ত্বরাহ্র 

তাঁদের স্বাভাবিক সম্বিত ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রথনোক্ত ব্যক্তিরা বাধাপ্রাপ্চ 

না হ'লে ধীরে ধীরে জনতার দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও তাঁদের 

) অপন্গৃহী ও প্রবৃত্তি বহিন্মুখা করে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষে পরিণত হয়ে 

) পূর্বগামীদের স্রার্ন অনুরূপ অপকর্ম সুরু করে দেয়। আমার মতে 

// এইরূপ একই প্রকার অবস্থায় সমগ্র জনতা উপনীত হবার পূর্বেই রক্ষীদের 

উচিত পূর্ক্বোক্ত প্রথম দলীয় ব্যক্তিদের অতকিতে আঘাত হান! । এই 

ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলীয় ব্যক্তিগণ আরও বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ হয়ে উঠলেও 
তাদের আদিম পণ্ডপ্রবৃত্তি বা অপগল্পৃহা পূর্রবগামীদের হাঁয় অত 
প্রকট হয়ে উঠবার সময় পায় না। এই ক্ষেত্রে তারা স্বাভাবিক 
মানুষের ন্যান্ন ভীত ত্রস্ত ও পলায়ন-পর হয়ে উঠবে। তবে এদের কেহ 
বদি চিত্ত প্রস্তুতির সহিত কোনও একটা আদর্শ দ্বার! প্রণোদিত হয়ে 
অন্তীর মধ্যে উপস্থিত হয় তা? হলে সে কথ! স্বভঞ্র:ড কিন্তু এইফুপ: . 
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ব্যক্তির সংখ্যা জনতার মধ্যে অতি কমই খাকে॥ বরং -অনতার মধ্যে 
এমন বহু ব্যক্তি থাকে যার! কেবল মাত্র নির্ব্বল বিক্ষোভ প্রদর্শনের 
জন্য সেখানে এসেছে! বলপ্রয়োগ কিংবা উচ্ছত্খলত! তাঁর! প্রায়শং 
ক্ষেত্রে পছন্দ করে না। 

বিক্ষোভ প্রদর্শক জনতা লাঠি-সেণাটী, ইট-পাটকেল প্রভৃতি দারা 
বলপ্রয়োগ করলে, উপরোক্ত উপান্লে কেবল মাত্র মৃতু ব| গুরু ঘটি 
চালন! দ্বারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ করা সম্ভব। কিন্তু জনত! আগেয়াস্তর 
ব্যবহার করলে আগ্েত্রান্্র দ্বারাই তাদের ছত্র-ভঙ্গ কর! প্রয়োজন । তবে 
রক্ষীদের তরফ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা মাত্র গুলিও আগ্েয়ান্র 
হতে নিক্ষেপ করা উচিত হবেনা । এই জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক গুলি 
প্রয়োজন মত ক্ষেপে ক্ষেপে নিক্ষেপ কর! উচিত। জনতা নীর$ 
বা পলায়নপর হওয়া মাত্র রক্ষীদেরও আত্মনংবরণ করা প্ররে|জন 1, 
জনতার কেহ রক্ষীদের কাহারও ব্যক্তিগত ভাবে শত্রু বা মিত্র নয় 
ব্যক্তিগত ভাবে আত্মরক্ষার্থে কিংবা সাধারণের ধনগ্রাণ রক্ষার্থে তারা 
প্রতিবল প্রয়োগ করেছে মাত্র। এই জন্যে এদের একদলের উচিত 
পলায়নপর জনতাদের মধ্য হতে বাছা বাছ! কয়েকজনকে গ্রেপ্তার কর] 
এবং তাদের অপর এক দলের: উচিত অতি দ্রুত আহতদের শুশ্রার 
বাবস্থা করে তাঁদের জীবন রক্ষা করা। গুলি চালানোর প্রয়োজন হলে, 
অতি নিকট হতে চালানো উচিত হবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে 
জনতার বে অংশে গুলি করা হয় দেই অংশ কথঞ্চিৎ নড়ে উঠে মাত্র 
উহাদের বাকি অংশ গুনি বর্ষণের কোনও এফেক্ট উপলব্ধি করতে গারে 
না। তারা আরও উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এসে স্বল্প মংখ্যক রক্ষীদের 
পযুদন্ত করে দিতে পারে । এই কারণে গুলি চালাবার প্রয়োজন 
হ’লে জনতা হতে বহু দূরে পিছিয়ে এসে তা কর! উচিত। এইরূপ 
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অবস্থায় সমগ্র জনতা গুলি চালানোর এফেক্ট সমগ্র ভাবে উপলব্ধি 
করে ছত্রভল হয়ে গিয়ে থাকে । অবশ্য ইতিমধ্যে আত্মরক্ষার্থে বদি 
আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তা’ হ'লে দে কথা 
ন্বতন্ন । জনতাকে বদি বিরাটাঁকীর এবং সশস্ত্র ও ক্ষিপ্ত দেখা যায় এবং 
অকুস্থলে যদি মাত্র কতিপয় শন্ত শাস্ত্রী থাকে তা” হ’লে পর্য্যুদন্ত হওয়ার 


সম্ভাবন| এড়ানোর জন্য তাদের উচিত হবে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে দুরে, 


সরে বাঁওয়। কিংবা সাহায্যকারী আরও শীন্রিদল না আস! পর্য্যন্ত সাবধানে 
নিকটে বা দূরে অপেক্ষমান থাকা । এই সম্পর্কে রক্ষীদের মনোবল 
বন্ুপ্ন রাখবার জন্তে রক্ষিগণ নিজের! যাতে বহুসংখ্যায় নিশ্রয়োজনে 
হতাহত ন! হয় তাও বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেখ! উচিত বলে 
আমি মনে করি। এই জন্য অন্ধকার হয়ে এলে বা রক্ষীরা সংখ্যায় 
খান্ন হ’লে, রক্ষীবাহিনীকে সাময়িকভাবে নিরাপদ স্থানে (প্রয়োজন 
বোধে) সরিয়ে আনার রীতি আছে; কারণ স্বল্প সংখ্যক রক্ষীগণ 
ক্ষিপ্ত জনতাকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হ'লে দুর্ববভুদের দ্বারা জন- 
সাধারণের পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগকাঁরী সশস্ত্র বোমার জন্তাকে 
কেবল মাত্র যি ও গ্যাস সেলের সাহায্যে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন 
হয়। এই ক্ষেত্রে রক্ষীদের নিজেদেরও সংঘর্ষের কারণে আহত হতে 
হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ রক্ষীদের মনোবল অসুর রাখবার 
জন্য রক্ষিপু্গব বা অফিসারদের উচিত সাধারণ রক্ষীদের সন্মুখভাগ্গে 
থেকে অগ্রসর হওয়।॥ আমার মতে নেতৃপদবাঢ বক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র 
ধারী রক্ষীদের পশ্চাতে থেকে এবং যঠি ও গ্যাস সেলবাহী রক্ষীদের 
সন্মুখে থেকে তাদের পরিচালনা করা উচিত। এইরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র 
রঙ্গীবাহিনী তাঁদের নেতাদের তাঁদের মতই সাহসী ও কর্তব্য পরায়ণ 
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মনে করে তাদের প্রতি অদ্ধারীন হয়ে উঠবে। এইরূপ অভিযানের 
সময় ফাষ্ট ইন কমাণড আহত হ’লে যাতে সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড তাদের 
পরিচালনার তাঁর ত্বরার গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা! পূর্বাহ্ণেই করে 
রাঁথ! উচিত। ছাড়! রক্ষীবাহিনীর চিত্ত প্রস্তুতির কারণে পুর্বাহ্রে তাদের 
মন বা চিত্তকে সম্ভাব্য বিপদ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বাক প্রয়োগ দ্বারা সচেতন 
করে রাখা ভালো।- এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের মন অতফিতে কোনও 


অপ্রত্যাশিত আপদের সন্মুখীন হয়ে কিংকর্তব্যবিমূচ হয়ে ভেঙ্গে : 


পড়বে না। 

বহু ক্ষেত্রে বে-আইনি জনত! বা কোনো৷ শোভা যাত্রা আইনানুষায়ী 
ভেন্দে দেওসারও প্রয়োভুন হয়েছে । এই শোভাযাত্রা বা জনতাকে 
(ক্ষেত্র বিশেষে ) অঙ্নরণ করে এগিয়ে এসে এমন এক স্থানে তা ভেঙ্গে 
দেওয়| উচিত, যে স্থান জনবহুল নয় এবং যে স্থানে তাদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল ব্যক্তি অধিক সংখ্যায় বর্তমান নেই। কোন এক স্থানে 
বে-আইনি জনতা ভেজে দিতে হ’লে তাদের পশ্গাদপলরণ ও পলায়নের 
পথ পূর্ববাহ্রেই বন্ধ করে রাখা ভালো। জনতা যদি বোঝে যে বড় রাস্তা 
হতে নির্গত অলি-গলির সম্মুখের বা পশ্চাতের মুখে সিপাহীশান্ত্ী মোতাবেন 
আছে তাহলে তারা পলায়নের পথের অভাবে রক্ষীদের সহিত অযথা 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। বে-আইনি জনতার নেতার! পূর্ববাহেই বক্ষীদল 
উপরোক্ত রূপ ব্যবস্থা করেছে জেনে বহু ক্ষেত্রে তাদের পুর্ব নির্জারিত 
স্থানে বে-আইনি জনত! স্বষ্টি করতেই সাহদী হয় নি। কারণ তারা 
জীনে যে একবাঁর বিফণ হ’লে তাদের অন্ইটরদের মনোবল এমনই ভেজে 
পড়বে এবং জনসাধারণের মধ্য হতেও তখন আর কেউই তাদের অনুসরণ 
করতে রাজী হবেনা। অনেক সময় দেখ! গিয়েছে বে সম্মুখ হতে প্রতি- 
আক্রমণ করে জনতাকে সহজে দমন করা বায় নি, কিন্তু এই সময় মান 


tea 
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কয়েকজন রক্ষীকে মোড় ঘুরে জনতার পল্চান্দেশে পাঠীনেো! মাত্ৰ তাঁর! 
পলায়নপর হয়েছে। 

রাডনৈতিক বিক্ষোভকারীদের দমন করতে হ’লে তাদের হবে" 
ইনি জনতার স্বরূপ প্রথমে উপলব্ধি কর! উচিত। এইরূপ জনতাঁর মধ্যে 
এরা বর্ণচোর! বহু স্কুশিক্ষিত সন্তরাম সুষ্টিকারী কর্মী পাঠিয়ে দিরে থাকে। 
এই সকল কর্ম্মীদের মধ্যে যারা নিরস্ত্র তারা শোভাবাত্রা ও বে-আইনি 
সভার মধ্যে আত্মগোপন করে সাধারণ মাহ্বকে নান! মিথ্যা কাহিনী 
শুনিয়ে উত্তেজিত করে। এবং তাদের অপর একটা দল সাধারণ 
নাগরিকের ছদ্মবেশে বোম! পটকাসহ গণের ভিড়ের মধ্যে বা আশে পাশে 
বা নিকটে ও দুরে আত্মগোপন করে থাকে যাতে গরে তারা সভীভঙ্গকারা 
রক্সীদের উপর স্থযোগ মত তা নিক্ষেপ করতে পারে! এইরূপ ক্ষেত্রে 
বন্মীদের উচিত হবে যে, অবস্থাভেদে ছদ্মবেশী বন্দীদের এদের ভিতর 
প্রেরণ করে এদের স্পট্-গাউট করে সুবিধামত পূর্বাহে এদের গ্রেপ্তার 
করে ফেলা বা তাদের উপর কড়া নজর রাখা; যাতে হাত উঠানে! মাত্র 
তাদের নিরন্ত করা বা গ্রেপ্তার কর! বেতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা 
এমন সাবধানে সমাধা করতে হবে যাতে স্বপক্ষীন্ন উদ্দিপরিহিত রক্ষীদ্দের 
দ্বার! তাঁর! নিজেরাই নিগৃহীত বা৷ আঁহত না হয়। রাজনৈতিক অপদল- 
ুষ্ট বিক্ষোভ বানচাল করতে হ’লে র্ষীদের বহুবিধ বু দ্ধমত্ত৷ প্রদর্শনের 
এায়োজন আছে। এই সম্পর্কে নিনের বিবুতিটী প্ৰণিধানযোগ্য } 

«অমুক পার্কের মধ্যস্থলে মাত্র কতিপয় নেতাকে তাঁদের অন্ুচরমহ 
বে-আইনি সভা করতে দেখে আমি বুঝতে পারলাম বে দুরে অদুরে 
ও আশে পাশে ছদ্মবেশী কয়েকজন বোমারু যুবক অপেক্ষা করছে। 
বক্ষিগণ পার্কের মধ্যস্থলে এসে নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্ত অগ্রমর 
হওয়ামাত্র তাঁরা এ সব তঅন্ত্ররন্মীদের উপর নিক্ষেপ করবে। এই জন্ম 
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আমরা দুইজন করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দুইদিকে অগ্রসর হ,লাম, 
যাতে ছুর্বত্ত নিক্ষিপ্ত পটকা লক্ষ্যভ্র হতে পারে । ধীরে ধীরে একত্রে 
অগ্রসর ন! হওয়ার ও সহন! ছুট দিতে থাকার তাদের নিক্ষিণ্ড সব কটা 
পটকাই লক্ষাত্রষট হয়েছিল। এর পর নেতাঁদের নিকট নিরাপদে আমরা 
উপস্থিত হলে তারা নেতাদের নিরাপত্তার জন্য 'আঁর পটকা নিক্ষেপ করতে 
পারে নি। কয়েকজন কর্মী ও তাদের নেতাদের সহিত রাজপথে ফিরে 
আসবার সময় এ একই কারণে তাঁর! এরূপ অপকর্ম আর করে নি।* 

[কোনও কোনও রক্ষী বলেন যে একাকী ইতন্ততঃ মোতায়েন না 
থেকে রঙ্গীদের পথের মানুষদের মধ্যে বিচরণ করা ভাল; কারণ 
তাহলে পথচারীদের আহত করার দায় এড়ানোর জন্ত দুৰ্ব্ব ভরা 
রক্ষীদের উপর পটকা না ফেলতেও পারে। কিন্ত অপরাপর 
রক্ষিগণ বলেন--এইরূপ দায়িত্বঙ্জানের পরিচয় ূর্বত্তরা কমক্ষেত্রেই 
দিয়েছে। তাদের মতে গোলমালের গময় নির্ণিপ্ত দর্শকদের পথে ভিড় 
করতে না দিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্ত তাদের দুর্ব তদের হতে পৃথক 
করা ভাল। এই জন পূর্ববাহেই তাঁদের বুঝিয়ে বা জোর করে স্রিশ্নে 
দেওয়াই উচিত।] 

বিক্ষোভকারিগণ স্বল্প সংখ্যক হ’লে রক্ষীদের উচিত হবে তাদের 
‘কর্ডম’ করে বা বিরে ফেলে জনসাধারণ হতে পৃথক করে রেখে একে একে 
তাঁদের গাঁড়ীতে তুলে গ্রেপ্তারের কারণে বাঁ অন্ধ কোনও ব্যবস্থার জন্টে 
ত্বরিতগতিতে অকুন্থল হতে সরিয়ে নেওয়া । অন্যদিকে ঘি বিক্ষোভ. 
কারীর! মাঝারি সংখ্যক হর তাহলে রক্ষীদের উচিত হবে প্রথমে তাঁদের 
নেতৃস্থানীয় ও উত্তেজিত সঘস্তদের গ্রেপ্তার করে সরিয়ে এনে সমগ্রভাঁবে 
তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বাকি সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের গ্রেথার করে বৃথা হায়রানি না হওয়াই ভাল, 
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কারণ তাঁদের অনেকেই সাময়িক উত্তেজনার কারণে অকুস্থলে আমে এবং 
পরদিনই নান! কারণে তারা তাদের মত ও পথ বদলে ফেলে। 
এইরূপ এক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বের রক্ষীরা কিছুক্ষণ ধীরভাবে লক্ষ্য করে 
জেনে নেন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কে বা কার! ব্যবহার ও চীৎকার 
দ্বারা বাকি লোকদের পরিচালিত করছে । 

বলপূৰ্বক বিক্ষোভকীরীকে ছত্রভদ্গ করে দেওয়ার পর রক্ষীদের 
উচিত হবে বিভিন্ন স্থানীয় হামপাতালে খোজ নিয়ে অবগত হওয়া, 
সেখানে দা্গাহত কোন দাঞ্ধাকারী ভর্তি হয়েছে কিনা । যদি কোনও 
দাঙ্গা-হাদামার মামলা! রুজু করার প্রয়োজন হয় তাহ'লে এই সকল 
ব্যক্তিকে আসামীর পৰ্য্যায় ফেলা উচিত। কিন্ত এই সম্পর্কে 
রক্ষীদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে, ঘটনা সম্পর্কীয় একটা পূর্ণ বিবরণ 
তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ সমক্ষে পেশ করা বা অন্ত কোনও উপায়ে  ঘটন! 
সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত করে দেওয়া । 

রাজনৈতিক দাদ! প্রভৃতি সম্বন্ধে বলা হ'ল, এইবার অঁমিক বিভ্র/ট 
ও ততৎকর্তৃক দাদ্দা-হাঙ্গাম| সম্বন্ধে বলবো। বিবিধ প্রকার শ্রমিক 
বিভ্রাট ও ধর্মঘট সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ ডে ইতিপূর্কেই বিস্তারিত 
ভাঁবে বলা হয়েছে। শ্রমিক বিভ্রাট প্রতিরোধ করতে হ'লে প্রথমে 
শ্রমিক বিক্ষোভের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়। উচিত। সাধারণতঃ 
শ্রমিকরা ছুই শ্রেণীর নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে । বথা,- 
(১) বহিরাগত কোনও না কোনও এক রাজনৈতিক দলভুক্ত নেতৃবৃন্দ 
এবং (২) নিজেদেরই ভিতরকার কর্ম্মরত শ্রমিক-বন্মী নেতৃবৃন্দ । 
এদের যথাক্রমে বলা হয় বহির্নে হৃত্ব ও অভ্যন্তর-নেতৃত্ব। এই অভ্যন্তর- 
নেতারা সকল ক্ষেত্রেই বহির্নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয় । এই সম্পর্কে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে কোনও মিল ঝ| ফ্যাক্টরীর শতকরা: 
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নব্রইজন ব্যক্তিই নিগ্গেদের ক্নও সংজ্ববদধী করতে পারে নি। এদের 
মধ্যে লড়াকু প্রকৃতির মাত্র শতকরা ত্রিশজন ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ 
নেতৃত্বাধীনে নিজেদের সঙ্ববদ্ধ করে ইউনিয়ন প্রভৃতি তৈরী করে 
গ্াকে। এবং এই শতকরা ভ্রিশজন ব্যক্তি তাদের মতামত বাকি 
নববইজন ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা! নিব্বিশেষে তাদের উপর জৌ'র করে 
চাঁপিয়ে দিয়ে থাকে । যেহেতু অধিকাংশ ব্যক্তি সঙ্ববদ্ধ হতে পাঁরে 
না, সেই হেতু তাঁর! অল্পগংখ্যক সঙ্ববনধ ব্যক্তির আয়ত্তাধীনে থাকতে 
বাধ্য হয়। ধর্মঘট সমূহে দেখা গিয়াছে যে, বহু শ্রমিকের মন এই 
সকল অনিশ্চিত ঝামেলায় যেতে চায় নি, কিন্তু তা সত্বেও তারা 
তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই সকল 
ব্যক্তি সুবৌগ সুবিধে পাওয়! মাত্র নেতাদের ংনগ ত্যাগ করে 
স্বাভাবিক কাঁজে বোগ দিয়েছে। 

মালিক শ্রমিকের বিরোধ একাস্তরূগে তাদেরই বরোয়! বিরোধ । 
পাঁরতপক্ষে রক্ষীদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। 
কিন্ত শ্রমিকগণ সআইন-বিরুদ্ধ আচরণ ব| কলকজ!| ধ্বংস করে জাতীয় 
সম্পত্তির ক্ষতি করলে বা তা করতে উদ্যত হ’লে রক্ষিগণ উহাতে 
হত্তক্ষেপ করতে বাধ্য । সাধারণ ভাবে দরকার নিযুক্ত লেবার 
কমিশনার কোনও ধর্মঘট বে-আইনি বলে মত প্রকাশ না করলে 
কোনও মিটিং বা গ্রাইক প্রভৃতিতে রক্ষীদের হস্তক্ষেপ করার রীতি নেই, 
কিন্ত প্রয়োজন বুঝলে নিরাপত্তার জন্য এখানে শাস্ত্রী মোতায়েন কর! 
যেতে পারে। 

আইন-ভর্গকারী শ্রমিকদের মিল বা ফ্যাক্টরী হতে সরিয়ে দিতে হ’লে 
প্রথমেই তাদের নেতাদের ঘটনাস্থল হতে যেরূপেই হউক সরিয়ে নিতে 
হবে। বহির্তীরা বাহিরের ব্যক্তি বলে তাদের ঘটনাস্থল হতে সরিয়ে 
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দেওয়| সহজ, কাঁরণ এই ক্ষেত্রে তাঁর! শ্স্থীনে অনধিকাঁর প্রবেশ 
করেছে বলে ধরে নেওয়া যাঁয়। শ্রমিকদের কাঁউকে কাধ্য হতে 
বরখাস্ত করা হয়ে থাকলে তারাও অনধিকার প্রবেশকাঁরীর পর্যায় 
পড়ে যাবে।  রক্ষীদের প্রধান কর্তব্য হবে শ্রমিকদের অভ্যন্তর বা" 
অন্দর নেতাদের যথ| সত্বর খুঁজে বার করা। এই বিষয়ে মালিক ও 
ম্যানেজারগণ রক্গীদের প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে সক্ষম। আগ্থার 
শ্রমিকদের বলতে হবে-_আমি তোমাদের কয়েকজনের সঙ্দে কথা 
বলতে চাই । তোমাদের মধ্য হতে ছয়জন বা দশজন ব্যক্তিকে আমাদের 
নিকট পাঠিয়ে দাও। এর পর তাঁরা দশজ্রন প্রতিনিধি বদি বেছে 
দেয় তাহলে বুঝতে হবে এ দশজনই হচ্ছে তাঁদের বাছ! বাছ! অন্দর- 
নেত|। এই বহিৰ্নেতা ও অন্দর-নেতাদের বেছে বাঁর করে নিয়ে 
যাবার পর এদের লডীকু বা ‘মিলিটেণ্ট টাইপ’ সদ্ধস্তদের গ্রেপ্তার 
করতে হবে। এর পর স্বভাবতঃই বাকি শ্রমিকদের মনোবল ভেদে 
গড়বে এবং সাঁমান্ রূপ বলপ্রয়োগে উন্ভত হওয়া! মাত্র তাঁরা আতি 
সহজে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। ] 

[ বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক-সজ্বের সেক্রেটারী বা নেতারা অবাধ্য ও অবুঝ 
শ্রমিকদের ভয়েও ধর্মঘট করাতে রাজী হয়েছে। এই ক্ষেত্রে এরা গোপনে 
রক্ষী বা মালিকদের সাহায্যও করেছে। মনে রাখতে হবে যে বাঁছিরে 
এর! যতই রোক দেখাক না কেন এদেরও জীবন ও প্রতিপত্তি মর্ধবদাই' 
বিপন্ন: থাকে । এই. সম্পর্কে কোনও এক শ্রমিক সভেবের এক 
সেক্রেটারীর বিরৃতি নিম্নে উদ্ধত করলাম । 

; “আমি এইদিন গোপনে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ কনে সিড়ি দিয়ে 
নেমে আসছি এমন: সময় দুর্ভাগ্য ক্রমে নিচে কয়েকজন লড়াকু অবুঝ 
শ্রমিক-কর্স্মা এসে হাজির হ'ল । ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর 


গিয়া কাহে? আমি ততোধিক তু হয়ে তাদের এই প্রশ্নের উত্তর 
করলাম, কেয়া! মিলনে গিয়া ? হাম ম্যানেজারকো গালি বকনে গিয়া । 
শুনা থে কয় আদমি কো উন বরখান্ত করত হায়, ওহিকো বান্তে। 
আভি বোলাও সব কইকে ইহিপর, যো যে! বাত উহা হুয়া উ আভি 
বাতায়। হাম তু’লোক কো পাশই এছি বান্তে আতা থি [9 

বিক্ষোভের পর ছুই এক দিন মিল বা ফ্যাক্টরী বন্ধ রেখে ব| 
শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে, পরে তা খুলে তাদের নিকট হতে সৎ 
ব্যবহারের ‘বগ’ নিয়ে তাদের একে একে মিলে ঢুকতে দেওয়া ভাল। 
এইরূপে বন্দোবস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সহজেই বিতাড়িত করা সম্ভব 
হয়েছে । 

জন-বিক্ষোভ দ্বারা ধনপ্রাণ বিপন্ন হ’লে প্রয়োজনবোধে আগ্নেয়াস্ত্র 
প্রয়োগে উহা নিরোধ কর! হয়েছে । এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ বা গুলি 
চালানোর রীতিনীতি সগ্ধন্ধে বহুবিধ মতামত আছে। কাহারও 
কাহারও মতে প্রথমে অযথা প্রাণনাশ শা করে শুনতে গুলি বর্ষণ করা 
উচিত। অন্ঠান্ত রক্ষীরা বলেন সকল ক্ষেত্রে ইহা ফরপ্রন্ হয়নি। 
বরং এই স্থযোগে নেতারা মিথ্যা বলে প্রচার করেছে যে, রক্ষিগণ 
তাদেরই দলের লোক তাই তারা! শুণ্ডে গুলি বর্ষণ করলো। বহক্ষেত্রে 
এই সময়ের মধ্যে তারা ছুটে এসে স্ব সংখ্যক রক্ষীদের পর্যন্ত করে 
আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিতে গেরেছে। এছাড়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন 
যার! বলেন যে প্রথমে পদযুগল লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা ভাল । 
কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন মৃত্যু ঘটাবার ভন্যাই গুলি করা! উচি 
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লা হলে এরূপ পন্থা আদপেই গ্রহণ না করা ভীল। অঙ্নহানি করার 
চেয়েও মৃত্যু ঘটানো ভালো । 

জন-বিক্ষৌঁভে অংশ গ্রহণকারী মানুষ পরস্পর পরস্পরকে বাক্প্রয়োগ 
দ্বারা কিরূপে ক্ষিপ্ত করে অমান্য করে তুলে তাহা ইতিপুর্ব্বে বলেছি। 
“এদের গ্রেপ্তার করে একত্রে একই হীজত ঘরে রাখলে বহু সময় পর্য্যন্ত 
তাদের মনের অবস্থা এরূপই থেকে গিয়েছে! কিন্ত তাঁদের এক 
একজনকে দল ছাড়া করে পৃথক পৃথক হাজত ঘরে পুরে দিলে দেখা! 
যাবে যে তাঁদের সিংহ শাবকত্ব আর নেই। এইরূপ ক্ষেত্রে তার! 
ক্ষণিকের মধ্যে নিরীহ মেষে পরিণত হয়ে গিক্সেছে। এই সমর 
পরিবাঁরবর্গের চিন্তা, ভয়-ভাঁবনা ও অন্থুশৌচনীয় তাঁদের মন অস্থির করে 
তুলেছে। তবে এদের মধ্যে যদি কেউ পূর্ববকল্পিতরূপে আদর্শ প্রণোদিত 
হয়ে এই কাৰ্য্যে অগ্রসর হরে থাকে তাহলে সেকথা স্বতন্ত্র । এইরূপ 
ক্ষেত্রে বাক্প্রয়োগ ও উপদেশ দ্বার! তাঁর! যে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে 
তা বুঝিয়ে দিলে তবে সুফল ফলে। 

বহৃক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে বিক্ষোভকারিগণ বিনা বাধায় 
টেচিয়ে মনের যা কিছু গ্লানি নির্গত করে দিয়েও নিরাময় হবে গিয়েছে। 
এই সময় এদের অযথা ছত্রভঙ্গ না করে দিয়ে মনের সুখে চেঁচাতে দেওয়া 
উচিত হবে। 
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আমাদের দেশে যত প্রকাঁপ অপরাধ আছে তার মধ্যে সাধারণ এবং 
সি'দেল চুরীর সংখ্যাই বর্বাধিক। এর পরই সংখ্যার দ্বিক হতে 
রাহাজানি ও ডাকাতি স্থান পেরেছে । ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অপেক্ষা 
+ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্য। বাহুল্য সকল দেশেই দেখ! বার। 
এইজন্য শেষোক্ত অপরাধের নিরোধের অন্ত রক্ষিগণ অধিক মনোযোগ 
দিয়ে থাকেন। অপরাধ-নির্ণর অপেক্ষা অপরাধ-নিরোধ ধে শতগুণে 
শ্রেয়ঃ তা সকলে দ্বীকার করবেন। এতদ্াার! জনসাধারণ আধিক ক্ষতি 
ও মনোকষ্ট হতে যেমন অব্যাহতি পান তেমনি রক্ষীকুলও অযথা পরিশ্রন 
ও চিন্তা হতে রেহাই পেয়ে থাকেন। এছাড়া বড় বড় শহরে চোরাই 
মাল চুরির অব্যবহিত পরেপাচাঁর করে দেওয়া হয়ে থাকে | শত শত অসাধু 
স্তাকর! গহন! গলাবার জন্য দিবাঁরাত্রি এখানে হাঁপর জালিহর বসে 
থাকে । ক্ষণিকের মধ্যে উহ! বড় সোনার তাল বা বাটের আকারে 
আত্মবিলীন করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহ! পেটিকাব্ছ্ধ হয়ে বৈধ চালানের 
পর্ধ্যায়তুক্ত হয়ে শত যোজন দূরে নীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন কারণে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোদ্বাই প্রভৃতির স্টার জনবহুল শহরে অপরাধ নির্নীত 
হওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। কিন্ত সাঁমান্ প্রচেষ্ট! দ্বার! রক্ষীরা 
বড়বড় শহরে অপরাধ-নিরোধ করতে সমর্থ হয়েছেন। ১০০টি চুরী 
হ’ল কিন্তু উহাদের মধ্যে ১০টি চুরীর কিনার! হ’ল, বাকি গুলির 
কোনও কিনার! হল নাঃ এই অবস্থ। ভাল, ন! প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে 
মাত্র ৩০টি চুরী একটা এলাকায় হল কিন্ত এ মাসে উহাদের একটীরও 
কিনারা হ’ল ন! এইরূপ ব্যবস্থা ভাল, তাহা! বিবেচ্য। আমার মতে 


j 
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প্রতিরোধ বা পাহারার দ্বার! শেষোক্ত ব্যবস্থার প্রচলনই সর্ব্বোত্তম। এইবার 
পাহার! ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণী ও প্রথা সম্বন্ধে আঁলোঁচনা! করবে। 

পাহীরা প্রথা তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-(১ ) পাহারা, 
(২) টহল এবং (৩) সন্ধান । যে সকল সিপাহী রাস্তার মোড় বা কোনও 
প্রশটীতে একটা স্থানে মোতায়েন থাকে তাঁদের বলা হয় পাহারাদার 


" সিপাহী এবং যে সকল সিপাহী কোনও রাজপথের এক প্রান্ত হতে অপর 


প্রান্ত পর্য্যন্ত মুহ্র্হঃ টহল দিয়ে বেড়ায় তাঁদের বলা হয় টহলদারী 
সিপাহী । এতদ্যাতীত যে সকল সিপাহী কোনও একটা বিশেষ এলাকার 
অলিগলি আঁকাবাকা পথে বারে বারে ঘুরাঁফিরা করে তাঁদের বল! হয় 
সন্ধানী শিপাহী। এইরূপে আমরা দেখতে পাই যে ‘পাহারাদার, 
টহলদার ও সন্ধানী’, এই তিন প্রকারের সিপাহীদের দ্বারা মূলতঃ অপরাধ- 
নিরোধের কার্য্য সমাধা হয়ে থাকে। এই তিন প্রককার করণীয় কার্ধ্যের 
খবরদারী করবার জন্যে দারোগা, পরিদর্শক এবং অপরাপর অধস্তন ও 
উর্মাতন রক্মীপুঙ্গবগণ নিযুক্ত থাকেন। 

পার্শ্বের নক্সা হতে বুঝ! যাবে যে একটি বিশেষ এলাকার বা মহল্লার 
চতুর্দিক ধিরে চারিটি প্রধান রাস্তা আছে। এই প্রতিটি রাস্তার ‘4 
চিন্ছিত স্থান হতে ‘A? চিহ্ছিত স্থান পৰ্য্যন্ত হলদাঁরী, সিপাহী রাত্রে টহল 
দিচ্ছে । এবং ওঁ বিশেষ এলাঁকাঁর চারিটী প্রান্তের রাস্তার মোড়ে $0” 
চিহ্নিত স্থানে একজন করে পাহারাদার দিপাহী মোতায়েন আছে। এই 
সকল 0 চিহ্নিত বিশেষ কেন্দ্রকে ইংরাঁজীতে বলা! হয় “ফিল্সভ -পর়েণ্ট* । - 
এইন্ূপ এক ফিন্পড-পয়েণ্টে মোতায়েন পাহারাদার সিপাহীর নিকট 
পর্য্যন্ত এসে টহলদারী সিপাহিগণপুনরায় ফিরে গিয়ে বিপরীত দিকের ফিক্সড. 
পয়েন্ট বা স্বির-কেন্দ্রে মোতায়েন দিপাহীর নিকট পর্য্যন্ত পৌছুবে। এইরূপ 
ভাবে বারে বারে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে যাতায়ত করাকে বল! হয় 
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টহল দেওয়া! | এই সকল টহলদারী রাজপথ অতীব দীর্ঘ হলে টহল কার্যের 
জন্য দুইজন টহলদারী সিপাহী মোতায়েন করা হয়ে থাকে। এইরূপ 
ক্ষেত্রে দুইজন টহলদারী সিপাহী রাজপথের প্রান্তদ্ব় হতে এসে উহার 
মধ্যস্থল পৰ্য্যন্ত পৌছিয়ে পুনরার আপন আপন পথ-প্রান্তে ফিরে গিয়ে 
থাকে। কখনও এইরূপ দীর্ঘ রাজপথের মধ্যদেশেও একটি স্থির-কেন্র 
স্থির করে এখানে একজন পাহারাদার সিপাহী মোতায়েন রাখা হয়েছে । 
এইরূপ পাহারার ব্যবস্থায় সুবিধে হয় এই যে ও চারিটা রাজপথের 
মধ্যবর্তী এলাকায় বাহির হতে কোনও অপরাধী রাত্রে অপকার্যের উদ্দেশে 
প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না! এবং বদিও বা তারা দৈবাৎ উহার মধ্যে 
প্রবেশ করতে পারে কিংবা পূর্ব হতে উহার ভিতর অবস্থান করে 
তা” হলেও তাঁর! বৃহির্দেশে বামীল সহ এরূপ এক স্ুবেষ্টিত স্থান হতে বার 
হয়ে আদতে পারবে না। এইরূপ পন্থায় স্বল্প সংখ্যক রক্ষীদ্ধারা একটা 
বিশেষ এলাকা নুবেষ্টিত করে রাখা সন্ভব । এই সকল কর্তব্যরত 
নিপাহিগণ বা পলীক্ষিগণ সন্দেহ হলে যে কোনও পথচারী বা 
নিশাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতে আইনতঃ সক্ষম । পরে, 
অবশ্য তদন্ত করে নির্দোষ বুঝলে তাঁদের মুক্তিদান কর! যেতে পাঁরবে ! 
এইরূপ এক স্থবেষ্টিত এলাকার মধ্যে যে সকল অলিগলি আছে সেই সকল 
পথে ও উপপথে সন্ধানী সিপাহিগণ এলোমেলো! ভাৱে ব! চক্রাকারে 
খুরাফিরা করবার জন্যে তাঁদের এক এক জন বাঁ একত্রে দুইজন এ বেষটনীত্- 
বিভিন্ন রাঁদ্রপথে প্রবেশ করে উহার বিভিন্ন বহিগুধ হতে বার হয়ে এসে 
থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় বেষ্টনীর মধ্যবর্তী এলাকায় কোনও অপরাধী বা. 
সন্দেহমান বাক্তি অবস্থান করলে সন্ধানী সিপাহীর! তাদের গ্রেপ্তার করতে 
সক্ষম হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে বে ভিতর হতে তাড়া খেয়ে: 
অপরাধীরা নৈশবেই্টনীর বহির্দেণে আসতে চে! করেছে এবং উদার কুলে 
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তার! তৎক্ষণাৎ, বাঁহিরের পাহারাদার এবং টহলদারা পিপাহীদের দ্বার! 
ধরা পড়ে গিয়েছে! 

কখনও কখনও এমনও হরে থাকে ধে শহরের বিশেষ কোনও 
এক এলাকায় অপরাধের হিড়িক বা মরগুম পড়ে গেল। প্রতি রাত্রে 
প্র একই এলাকায় বহু সংখ্যক অপরাধ সজ্বটত হয়ে চলেছে। 
এইরূপ পরিস্থিতিতে এ এলাকার চতুর্দিক ঘিরে অনুরূপ একট 
বিশেষ ব্যবস্থাকে বল! হয় কোস্বঙ, বা ঝেষ্টন। এইরূপ বেন 
ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট এলাকার চতুদ্দিককাঁর বড় রাস্তার উপর বার হয়ে 
"আসার প্রতিটা উপপথের সুখে একজন করে স্থির-কেন্দ্রীয্ পাহারাদার 
পিপাহী মোতায়েন কর! হয়ে থাকে যাতে সমগ্র বেষ্টিত এনাকাটা 
পুরাঁপুরী অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। কেহ কেহ এইরূপ বিলি-ব্যবস্থাকে 
অবরোধ ব্যবস্থাও বলে থাঁকেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ কাঁধে 
টহলদারী দিপাহীদের সংখ্য! দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ করে এই বেষ্টনী আরও শক্ত 
করা হয়েছে । এরপর প্রচুর সংখ্যক উর্দিপর! সন্ধানী পুলিশ সহ বহু 
বে-উর্দি দিপাহীদেরও বেষ্টিত এলাঁকার অলিতে গলিতে অপরাধীদের 
খোজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । বহুক্ষেত্রে উদ্দিপর। পুণিণকে দূর হতে : 
দেখে অপরাধিগণ পথ-কোণে, পাঁচিলের আড়ালে ব| অন্ত কোনও গোপন 
স্থানে লুকিয়ে পড়েছে । এই ক্ষেত্রে সাদা পোষাকে পুলিশগণ অগ্রনর 
হয়ে এ সকল অপরাধীদের খুঁদ্ে বার করে পশ্চাদগামী উদ্দিপরা 
সিপাহীদের হাতে তাঁদের সগর্পণ করতে পারবে। এইরূপ কোস্বিও বা 
বেষ্টনী ব্যবস্থা পরিগ্রহণের দিন বা সময় এবং স্থান সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে 
কাঁহাকেও পূর্ববাহে জানানো উচিত হবে না । একমাত্র উদ্ধতন এবং 
বিশ্বাগী,অফিনারগণ উহার কাল, ক্ষেত্র ও তারিখ অরগত থাকবেন এবং 
গাঁকস্মিক ভাবে একটা, নির্ধারিত .দিনে এরূপ: বেষ্টনী ন্যবস্থা গ্রহণ করতে . 
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হবে। সাধারণতঃ অপর কোনও নির্দারিত স্থানে এই উদ্দেশ্যে সিপাহী- 
শান্্রীদের রাত্রে একটা বিশেষ সময়ে উপস্থিত হবার জন্তে নির্দেশ দেওয়া 
হরে থাকে। ইহার পর নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে এ এলাকার এক 
নক্সাসহ ও স্থানে উপস্থিত হয়ে একজন অফিসার এ নম্মার সাহায্যে 
সিপাহী শান্্ীদের এই কোষ্থিউ. ব্যবস্থার স্থান কাল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল 
সমাচার অবগত করিয়ে এক এক দল শান্্রীকে এক একজন অফিসারের 
অধীনে নক্সার চিহ্নিত স্থান সমূহে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ সহ 
প্রেরণ করে থাকেন। 

এই কোম্বিউ, ব্যবস্থায় বহু সিপাহী শান্ত্রীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। 
বহক্ষেত্রে এইজন্য অন্য থানা হতেও সিপাহী আমদানী করতে হয় । এই 
কারণে প্রতিদিন প্রতিটী স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব । এইজন্তে 
মধ্যে মধ্যে বা কালে ভদ্রে প্রয়োজনীয় স্থানে উহা আকস্মিক ভাবে প্রচলন 
করা উচিত। 

[ রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় সম্পত্তি লুষ্ঠিত হ’লে বা 
উহাদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হ’লে, এ সকল দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণার্থে 
বহুনিন্দিত এলাকায় এইরূপ কো্ছিউ ব্যবস্থা অবলম্বন করে ও স্থানের 
প্রতিটী বাটী বিভিন্ন দলে বিভক্ত রক্ষিগণ তল্লাস করলে তারা বহু অস্তরশন্্র, 
লুষ্ঠিত ও নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং আপত্তিকর প্রচার-পত্র উদ্ধার করতে পারবেন। 
এবং দেই একই সঙ্গে তীরা ও সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংশ্লিষ্ট বহু ফেরারী 
বা পলাতককেও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন। ] 

সাধারণ অপরাধ নিরৌধার্থে এইরূপ বেষ্টনী-তল্লাস বিশেষরূপে 
কাধ্যকরী প্রমাণিত হয়েছে । এইরূপ ব্যবস্থা আকস্মিক রূপে অবলগ্িত 
হওয়ায় অপরাধিগণ সর্বদাই আশঙ্কা করে যে, যে কোনও দিন বা মুহূর্তে 


থে কোনও এলাকায় এইরূপ এক ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে। দুই 
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চারিবার এইরূপ দুর্ভোগ ভোগ করার পর অপরাধিগণ শহরের স্থান 
বিশেষের সন্নিহিত স্থানেও প্রবেশ করতে ভীত হয়ে উঠবে 7 & আপ 
বেষ্টনী তল্লাস দ্বারা ধৃতিরুত সন্দেহমান ব্যক্তিদের কোতোয়ালীতে এনে 
ভাদের বাছাই কর! হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিরাপরাধী ব্যক্তিদের চরিত্র 
সম্পর্কে অনুসন্ধানের পর তাদের মুক্তি দিয়ে কেবল মাত্র অপরাধী ব্যক্তি- 
দেরই হাজতে আটক রাখা হয়েছে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
গৃহহীন ও কর্পহীন থাকে, এদের কেহ কেহ পি'দকাটা প্রভৃতি যন্ত্র দি- 
সহও ধরা পড়েছে। এই সকল ব্যক্তির অস্কুলির টিপ গ্রহণ করে রাজকীয় 
টিপ-বরে তাহা প্রেরণ করে রক্ষিগণ অবগত হয়ে থাকেন উহাদের মধ্যে 
করজন পুরানো পাপী আছে। বনানীর অংশ বিশেষ ঘেরাও করে যেমন 
হিংস্ভন্ধদের নিধন করা সম্ভব, তেমনি এই কোঁস্বিঙ. বা বেষ্টনী ব্যবস্থা 
দ্বারা অপরাধীদের নিৰ্ম্মূল করাও সম্ভব। এইজন্য এই বিশেষ পদ্ধতির 
খুটিনাঁটা সমূহ সযত্রে রক্ষী মাত্রেরই অবশ্য শিক্ষণীয় । 

এক্ষণে একটি বিশেষ এলাকাতে বে বহু সংখ্যায় অপরাধ সমুহ 
নজ্বটিত হয়ে চলেছে তাহা অবগত হবার রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করবো। অধুনাকালে ক্রাইম ন্যাপ বা অপরাধ প্রদর্শক নক্সা দ্বারা ইহা 
সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। কোনও এক থানার এলাকায় কোনও 
অপরাধ সঙ্ঘটিত হওয়া মাত্র, বে বাটীতে বা পথে উহ| সঙ্ঘটিত হ'ল 
খানার মানচিত্রে সেই স্থানে থানাদার একটি বিন্দু ব| ডট্‌ প্রতিদিন 
অক্চিত করে দেন। ইহার পর এক সপ্তাহ এক পক্ষ বা এক মাসের পর' 
এ মানচিত্র অঙ্গধাবন করলে দেখা যাবে যে উহার ছুই এক স্থানে এইরূপ 
বিন্দুচিহ্নের ঝাঁক বেঁধে গিয়েছে, অর্থাৎ নিকটে নিকটে একই স্থানে বহু 
বিন্দু একত্রে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ মানচিত্রের অন্যান্য স্থানে দুরে দুরে 
অবস্থিত মাত্র সামান্য কয়েকটি বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়। একস্থানে একত্রে 
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এক ঝাঁক বিন্দু দেখে রক্ষিগণ বুঝে নিয়ে থাকেন বে এই বিশেষ 
এলাকাতে অপরাধ সমূহ পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে। ইহা হতে 
আরও বুঝে নেওয়া হয় যে অপরাধিগণ এই বিশেষ এলাকাতে 
কোথায়ও তাঁদের ঘাঁটি স্থাপন করেছে, কিংবা কোনও এক বিশেষ 
কারণে এই স্থানটা তারা তাঁদের অপরাধের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে 
নিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় থানাঁদারগণ এই বিশেষ এলাকার চতুদ্দিক 
ঘিরে কেন্বিউ-এর ব্যবস্থা করে অপরাধ-নিরোঁধ করে থাকেন, এই সকল 
বিন্দু মানচিত্রে স্থাপনেরও বহু রীতিনীতি আছে । এক একটি বর্ণের বিন্দু 
স্থাপন দ্বারা রক্ষিগণ এক একটা অপরাধ বুঝাইয়! থাকেন, বথা__-লোঁহিত 
বিন্দু দ্বারা সি'দেল চুরি, ক্ষণ বিন্দু দ্বারা সাধারণ চুরি, পীত বিন্দু দ্বারা 
ডাকাতি, নীল বিন্দু দ্বার! রাহাজানি, সবুজ বিন্দু দ্বারা পকেটমার, বেগুনে 
বিন্দু দ্বারা মোটরাংশ বা মোটর চুরি, ধুসর বিন্দু দ্বারা শিশুর দেহ হতে 
ছিনতাই প্রভৃতি অপরাধ বুঝানো হয়েছে । এই সকল অপরাধের স্থান 
কাল ও স্বরূপ বুঝে রক্ষিগণ প্রয়োজন মত ‘অপরাধ-নিরোধ? মূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করতে পারবেন। এতদ্্যতীত শীতকালে প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্ম 
কালে শেষ রাত্রে অপরাধিরা অপকন্মের জন্য বাহির হয়ে থাকে, এই 
কারণে এই খু পরিবর্তন এবং অভিজ্ঞতার সহিত সামঞ্জস্ত রেখে এইরূপ 
কেম্বিঙ. বা বেষ্টনী ব্যবস্থার সময় নির্দেশ করা রক্ষীদের উচিত হবে। 
উপরোক্ত কারণে অপরাধ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের পরি- 
সংখ্য! রক্ষা করা৷ রক্ষিগণের এক অবশ্য কর্তব্য কার্য্য। বলা বাহুল্য 
যে পৃথিবীর সর্ববদেশে রক্ষীমহলের কেন্দ্রীয় অফিসে উহা সবে সংগৃহীত 
ও রক্ষিত হয়ে থাকে । এতদ্বারা রাষ্ট্রীয় সামাজিক বা অর্থনৈতিক 
পরিবর্তনের সহিত অপরাধের হ্রাস বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা 
তাহাও বুঝা বাবে। এক এক রূপ পরিস্থিতি এক এক প্রকার অপরাধের 
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স্ষ্টি করে থাকে, এই কাঁরণে সেই সকল নূতন পরিস্থিতির পূর্ণ বিলোপ ব। 
পরিবর্তন দ্বারাও বিশেৰ শ্রেণীর অপরাধ সমূহ নিরোধ কর] সম্ভব । এইজন্ 
এইরূপ পরিনংখ্যা দেশের প্রতিটী ঘটনা, ব্যবস্থা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
তুলনামূলকভাবে সঙ্কলিত করার নিয়ম । রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধ, মূল্য বর্দান, 
অতিরিক্ত চাহিদা, অপ্রাচ্রধ্যতা প্রভৃতি কারণেও যে বহু ক্ষেত্রে অপরাধের 
হ্ৰাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে, এ কথা সর্বদাই শ্বীকাধ্য। এই সকল পরিসংখ্য। 
অনুধাবনের দর্ধোত্কৃষ্ট উপায় হচ্ছে অপরাধ সম্পর্কে গ্রাফ চিত্র নির্মাণ 
করা । এই সকল পরিসংখ্যা “পিলার? থাম এবং কার্ত এই উভয় প্রথা 
দ্বার! চিত্রিত হয়ে থাকে । পর পৃষ্ঠায় একটা পিলার ও ছুইটা গ্রাক-চিত্র হতে 
বক্তব্য বিবয় সম্যকরূপে বুঝা বায় । কলিকাতায় অপরাধের সংখ্যা প্রতি 
বৎসর কিরূপ হারে কমে আসছে তা এই তিনটা চিত্র হতে বুঝা যাঁয়। 
পর পৃষ্ঠার কার্ত চিত্রে এক একটা বক্ররেখা এক এক প্রকার অপরাধ 
বুঝাতে স্ষ্টি করা হয়েছে। প্রতি বৎসরের প্রতি মাসের সংখ্য 
অনুযায়ী ব! প্রতি সপ্তাহের ঝ| প্রতি পক্ষের সংখ্যা অনুযায়ী এই 
সকল বক্ররেখা বা থাম সুষ্টি কর! হয়ে থাকে । এই ক্রাইম গ্রাফের প্রতি দৃষ্টি 
মাত্রে কোনও এক এলাকার অপরাধের প্রকৃত অবন্থ। বোধগম্য হতে 
পারবে। 
বদি বুঝ! বার বে অন্য কোনও শহর বা গ্রাম সমষ্টির বাহির হতে 
অপরাধিগণ এসে শহরে চুরী করে থাকে তাহলে শহরের নিক্রমন 
পথ সমূহে বা! সীমানায় টহলদারী পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। 
দুইটা প্রতিবেশী থানায় অফিদারগণ এইরূপ ক্ষেত্রে একত্রে সীমানায় 
পাহারা মোতায়েন করে থাকেন, যাতে এক এলাক1 হতে অপরাধীর! 
এসে অপর এলাকাতে চুরী না করতে পারে। এতদ্যতীত বিশেষ 
বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে পাহারা মোতায়েন করার প্রয়োজন 
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হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার সময় লোকের পকেট খালি করবারও লোকের 
অভাব হয় নি। এই সময় বেশ্টাপল্ী অঞ্চলে অপরাধ অধিক দংখ্যায় 
সজ্ঘটিত হয়েছে । এই সকল বেশ্যানারীকে উষধ বা বিষ প্রয়োগে 
অচৈতন্ত করে অর্থ ও অলঙ্কার অপহরণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে 
উঠে। এইজন্ত পুজাবকাঁশে রক্ষিগণের উচিত এই সকল হতভাগ্য 
নারীদের তাদের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া এবং 
এই অঞ্চলে বিশেষ পাহারাদার, টহলদারী এবং সন্ধানী দিপাহীদের 
মোতায়েন করা । রথবাত্রা, দোলবাত্রা বা কোনও মেলার সময় বহুস্থানে 
জনসমাগম অধিক হওয়ায় অপরাধীদের৪ অপকর্মের জন্য স্ুবর্ণম্থযোগ 
ঘটে থাঁকে। এইজন্য এই সমর মেলার ভীড়ের মধ্যে এবং জনবহুল 
রাজপথে অধিক সংখ্যক টহলদারী দিপাই এবং সাদা পোষাকে সন্ধানী 
সিপাহী মোতায়েন করা উচিত। 

শহরের নিক্রমন পথ সমুহ সংখ্যায় অত্যন্স, উহার কোনও পার্শ্বে 
নদী থাকলে সেইখানে একটা বা ছুইটার অধিক সাঁকো প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে থাকে না। এই কারণে শহরের প্রবেশ ও নিক্রমন পথের 
মুখে এবং নদী বা খালের সকোর উপর বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত 
করলে স্বভাবতঃ স্থল ফলে থাকে । কোনও কোনও শহরে এই 
সকল ঘটী বা স্থান লকগেট দ্বার! সুরক্ষিত করে রাখা আঁছে। শহরের 
অভ্যন্তর ভাগে কোনও মোঁটর-ডাঁকাঁতি ঘটলে অপরাধিগণ অনন্ত 
হ’লে এই সকল ঘণটির মধ্য দিয়ে পলায়নে সচেষ্ট হয়েছে। এই ক্ষেত্রে 
রক্ষিগণ লকগেট দ্বারা নিক্রমন পথ অবরোধ করে একটা একটা করে 
মোটর আরোহীদের মোটর ও দেহতলাস করতে সক্ষম হবেন। এতদ্যতীত 
তার! বাহির হতে সন্দেহমাঁন ব্যক্তিদের শহরে প্রবেশ এবং উহার 
অভ্যন্তর হতে এরূপ ব্যক্তিদের বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হবেন । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৫৬ 


এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে শহরাঞ্চলে মূলতঃ ছুই প্রকার 
পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়, বথা-_পাহারাদারী ও টহলদারী। 
পাঁহারাদারর! স্ির-কেন্রে অবস্থান করে এবং টহলদাররা টহল দিয়ে 
বেড়ীয়। প্রয়োজন মত এদের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া হয়ে 
থাকে। এই স্থির-কেন্্র সকল প্রায়শঃ ছুই তিন বা চৌ-রাস্তার মোড়ে 
স্থির করা হয়, বাতে সব করটা রাস্তা একই স্থান হতে বহুদূর পর্য্যন্ত 
দেখা যায়। দূরে কোথাও গোলমাল হ’লে এই পাহারাদার বা টহল- 
দারীরা প্রয়োজন বোধে সেখানে গমন করে। কিন্ত বে ক্ষেত্রে 
পাহারাঁদারদের দ্বারা বাঁটি আগলানোর কাজ করানো হয়, সেই 
ক্ষেত্রে পীরারাদার দিপাহীদের ঘাঁটি ত্যাগ না করাই ভাঁল। 
বড় দাঁদাহান্দামার সময় এই সত্য বিশেষদূপে প্রযোজ্য 
বিবৃতি হতে বিষয়টা সম্যক রূপে বুঝা বাবে। 

“& বিরাট দাশ্প্রদা়িক দান্ধার সময় এক ভদ্রলোক এসে আমার 
নিকট নালিশ জানালেন, বে সমুক মোড়ে দশজন শাস্ত্রী মোতায়েন ছিল। 
এই সময় তিনি তাঁদের তাঁর সন্দে এসে দুরে আগত কয়েকজন দান্গা- 
কারীকে বিতাড়িত করতে বলেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁদের প্রী ঘাটি 
ছেড়ে এক পাও অগ্রসর হতে চাইল না। উত্তরে প্র ভদ্রলোককে 
আমি বলি বে তার! গর স্থানে মোতায়েন থাকায় ওপার হতে দলে দলে 
দান্কাকারীরা এধারে আসতে পারছে না। ওখান হতে ওরা দুরে 
চলে গেলে দার্দীকারীরা দলে দলে ওধার হতে এধারে এসে পড়বে। 
এর ফলে ছুই-চাঁরজনকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা শত শত লোঁকের 
জীবনহানির কারণ ঘটাবে ।* 

শহরের পাহারার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বলা হ’ল। এইবার পল্লী- 
অঞ্চলের পাহারার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো! । এই বিরাট প্রদেশে পলী-অঞ্চলে 


বড় 
নিয়ের 


কি 
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ঘন বসতি না থাকার এবং রক্ষীদের সংখ্যাও সেই অনুপাতে অত্যন্ন 
হওয়ায় সেখানকার পাহারার ব্যবস্থ। ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। 

৬.-দশের দূর পল্লী-অঞ্চলের কোনও এক স্থানে অপরাধের মরগুম পড়ে 
গেলে অপরাধ-প্রতিরোধার্থে পাহারার ব্যবস্থা করার রীতি আছে। 

অন্যথায় প্রতিটী পল্লী ঝা গ্রাম স্থানীয় রক্ষীদল, চৌকিদার ও দফাঁদীরদের 
দ্বারাই রক্ষিত হয়ে থাকে | অধুনাঁকাঁলে অবশ্য সর্বত্রই পাহারার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোতোয়ালী হতে রক্ষিগণ বিশেষ পরিস্থিতি বা 

অবস্থাতে পাহারার ভন্তে সেখানে এসে থাঁকেন।' এই সময় এর! 

অপরাধ-সঙ্কুল এলাকায় যেমন পাহারা দেন, তেমনি বে সকল স্থানে 

অপরাধীর! বাস করে সেই স্থানেও এসে হানা দেন। এই পাঁহীরা বা 

টহল ব্যবস্থা সাধারণতঃ পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে, বথা_-(১) চক্রীকীর 

পাঁছারা, (২) বিভক্ত পাঁহীরা, (৩) বহুল পাহারা, (9) স্থায়ী পাঁহীরা» 
(৫) ভ্রাম্যমান পাহারা। 

গ্রামাঞ্চলে একক পাহারার রীতি নেই। সাধারণতঃ ছুই বা চারি 
জন কিংবা একদল রক্ষী এইখানে পাহারায় নিবুক্ত থাকে । এদের দল 
বড় হলে তাঁদের সহিত একজন জমার বা অফিদার পাঠীনৌরও রীতি 
আছে। নিয়ে এই সকল গ্রাম্য পাহীরার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া হলো । 

(১) চক্রীকার পাহারা-_ইহা দ্বমুখা হয়ে থাকে, ব্লক ওয়াইজ. ও 
এ্যাটি ক্লক ওয়াইজ.। বখন কোঁনও এক অপরাধ বহুল স্থানে দুইদল 
পুলিশ উহার মধ্যস্থল হতে দ্বিবিধ পথে অগ্রসর হয়ে চক্রাকারে ভ্রমণ করে 
পুনরায় তাঁদের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে এসে মিলিত হয়, তখন উহাকে 
বলা হয় চক্রাকীর পাহীরাঁ। এই সময় পথিমধ্যে সন্দেহমীন ব্যক্তিদের 
তারা পাকড়াও বা জিজ্ঞাপাবাদ করে, শুধু তাই নয়, পথে অবস্থিত 


. 
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পুরানো পাপীদের বাড়ীতে হানা দিয়ে দেখে আসে রাত্রে তারা স্ব স্ব 
গৃহে অবস্থান করছে কি'না! শান্রীদের একদল চলে বাবার পর ও দাগী 
ব্যক্তিরা পুলিশ আঁর ফিরে আনবে না মনে করে বদি অপবকর্শের উদ্দেশে 
বার হয়ে পড়ে, তাহলে রক্গীদের তীর দল পরে সেখানে এসে দেখতে 
পারে বে তার! বাড়ী হতে গরহাজীর। এইক্ষেত্রে গোপনে পথে ঘাটে 
রক্ষীরা ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে তাঁরা দেখবেন বে এ দাগীরা 
চোরাই হিন্ঠ। সহ স্ব স্ব গৃহে ফিরে আসছে। 

(২) বিভক্ত পাহারা--এই পাহার! ব্যবস্থায় রক্ষীদের দুইটা বা 
তিনটা দলে বিভক্ত করা হরে থাকে । একদল যখন কোনও এক নির্দিষ্ট 
স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করে, তখন উহাদের অন্থৰল গ্রামাঞ্চলে টহল দিতে 
বার হয় ॥ এই ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে পাহারা দেবার কারণে সকলে একই 
সঙ্গে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। এইভাবে সারা রাত্রি সুষ্ঠুভাবে সর্বত্র 
আশাঙ্গরূপ পাহারার কার্ধ্য করা সম্ভব হয়। 

(৩) বহুল পাহার।--কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে অপরাধের মরশুম 
পড়ে গেলে ও স্থানে পাহারা বা টহল দিবার জন্যে বহু সংখ্যক সিপাহী, 
শাস্ত্রী ও অফিসার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় থানায় প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক রক্ষী মজুত না থাকায়, এইরূপ পাঁহারার জন্যে অগ্ঠান্ত থানা বা 
কেন্দ্রীন্ন 'আফিদ বা বদর হতেও বহু রক্ষী আমদানী করা হয়ে থাঁকে। 
এই ব্যবস্থার নির্দ।রিত স্থানের সর্বত্র সমান ভাবে নজর রাখা সম্ভব | 

(৪) স্থায়ী পাহারা--অপরাধ বহুল স্থান কোতোয়ালী হতে বহু 
দূরে অবস্থিত হ’লে, প্রতিদিন সেখানে বাতায়াত করা অসভ্ভব। এইজন্য 
এ স্থানে কোনও এক গৃহে এক দল শাস্ত্রী অস্থায়ী ভাবে কিছুকালের জন্য 
অবস্থান করে, এবং প্রতি রাত্রে গ্রাম্য রক্ষী ও চৌকিদারদের সহিত 
অপরাধ বহুল স্থানে রোদে বার হয়। 


fs 
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(৫) ভ্রাম্যমান পাহীরা__কোনও কোনও সময় একটা বিস্তৃত 
এলাকা জুড়ে অপরাধের মরগুম পড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় একদল 
সশস্ত্র রক্ষী গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বাতায়াত করে। ডাকাতি আদি 
অপরাধ কোনও এলাকায় স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বত্র তত্র 
সংঘটিত হতে থাকলে এইরূপ পাহারার ব্যবস্থা চালু কর! হয়ে থাকে। 

উপরোক্ত পাহারাঁর ব্যবস্থা ব্যতীত ভ্রত গমনাগমন দ্বারা ত্রুতগতি 
পাহারা এবং উপরোক্তরপ বেষ্টন পাহারা ব্যবস্থারও গ্রামাঞ্চলে প্রচলন 
আছে। 

এই সকল পাহারার ব্যবস্থা ব্যতীত বর্তমান প্রদেশীয় ইনেস্পেকটাঁর 
জেনারেল অব, পুলিশ, শ্রীধুত হীরেন্্রনাথ সরকীর I. P. ]. ১. মহোদয় 
আঁরও কয়েক প্রকার পাঁহারার প্রথা আবিষ্কার করেছেন। স্থানাভাববশতঃ 
সেই সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলা হ’ল ন|। 

পাহারার ব্যবস্থা সমূহ যথাযথ রূপে সমাধা হচ্ছে কিনা, তাঁর খবরদাঁরী 
করার জন্তে উদ্ধতন অফিপারগণ রাউণ্ডে বেরিয়ে থাঁকেন। জুষরূপে 
খবরদীরী করবার জন্যে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। 
উহাদের একটা হচ্ছে চাঁকতি ব্যবস্থা, এই সকল চাকতি তিন প্রকারে 
হয়ে থাকে,যথা--একটি ফুট? সম্থলিত,ছুইটা ফুটা সম্বলিত এবং তিনটা ফুটা 
সম্থলিত। ধরুণ তিনজন এইরূপ বহু চাঁকতি সহ কোনও এক স্থির কেন্দ্রে 
উপস্থিত হ’ল । এদের একজন,  স্থির-কেন্দ্ে রূপ বিবিধ চাঁকতি সহ 
মোতায়েন থাকবে, এদের দুইজন প্রত্যেকেই একটা ফুটা সম্বলিত কয়েকটী 
ই টিনের গোল চাঁকতিসহ দুই দিক হতে অগ্রসর হয়ে কৌনও একটি পূর্ব 
নির্দিষ্ট স্থানে এনে সেইখানকার এক দেওয়াল বা গাছের গায়ে আট! 
পেরেকে উহাদের ঝুলিয়ে দিয়ে তাঁদের পূর্বব স্থানে ফিরে আঁসবে। এই 


_ ব্যবস্থায় যাতায়াতের পথে কোনও দাগীচৌর বাঁদ করলে দে গৃহে হাঁজির 
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আছে কিনা তা তারা দেখে আসে । এগছাঁড়া তাঁরা পথিমধ্যে কোনও 
সন্দেহমাঁন মানুষ দেখলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেপ্তার করতেও পারবে । 
এরপর এই দুইজনের একজন স্ভির-কেন্দরে অবস্থান করবে এবং তাদের অপর 
জন স্থির-কেন্দরে পূর্ব অবস্থিত নিপাহীর সহিত দুইটা ফুটাযুক্ত দুইটি 
চাঁকতি সহ অঙ্গুর্ূপ ভাবে বিভিন্ন পথে পুনরায় পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট স্থানে এসে 
উপস্থিত হবে। এই নির্দিষ্ট স্থানে এসে, তারা ও দুইটী ফুটাযুক্ত চাকতি 
এখানে রক্ষিত একটি ফুটাযুক্ত চাকতির সহিত সেঁটে রেখে পুনরার 
ও ভাবে তাদের পূর্ব স্থানে ফিরে আসবে । এর পর এদের থে 
দিপাহিটা ছুইবারই টহুলে বার হয়েছে, সে স্থির-কেন্দ্রে মোতায়েন থাকবে 
এবং তাদের অপর দুইজন অনুক্নপ ভাবে তিনটি ফুটাযুক্ত চাকতি সহ এ 
নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে টহল দিতে বার হবে। এর পর এরা ও তিন 
প্রকার চাকতিগুলি এ স্থান হতে সংগ্রহ করে পুনরায় তাঁদের 
ও স্থির-কেন্দ্রে কিরে আসবে । এইরূপ যাতায়াতের মধ্যে ব্যবধান থাকে 
মাত্র দুই ঘণ্টার। ছুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্র রূপে সিপাহীরা টহল 
দিয়ে পুনরার তাদের পূর্ক্বস্থানে ফিরে এসেছে । উপরন্ধ এইরূপ 
ব্যবস্থায় এও তিনজন সিপাহীর একজনকেও চারি ঘণ্টার অধিক সময় 
টহল দিতে হয় নি। এই ব্যবস্থার হৃবিধা এই যে খবরদারী অফিসাররা 
রোদে বেরিয়ে এ নির্দিষ্ট স্থানে এসে ও চাকতি গুলি গুণে দেখে বুঝতে 
পারবে বে ঠিক ঠিক সময়, ঠিক ঠিক রূপে টহলের কাৰ্য্য সমাধিত হয়েছে। 
চাকতিগুলি কোথায় টাঙানো হবে তা অবশ্ঠ উর্দতন অফিসাররা 
গ্রয়োজনানগদারে পূর্বাক্েই ঠিক করে দিয়ে থাকেন। 

পাহারাদার বা টহলদাঁর সিপাহীদের সহিত একটা চোর-বাঁতি বা 
ছোট টচ্চ এবং হুইসিল ও প্ররোজনাহগদারে অন্্রশ্ত থাকা উচিত। 
সঙ্গে আগেয়ান্র থাকলে পৰ্?দস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্টে 
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দুইজন সিপাহীর একত্রে টহল দেওয়ার রীতি আঁছে। দুর্বত্তরা বহু 
সংখ্যক হ’লে অল্প সংখ্যক রক্ষীদের উচিত দূর হতে শন নিক্ষেপ 
করা । এদের কাউকে মাত্র আহত করতে পারলে এ আঘাত চিহু 
হতে তাঁদের পরে খুঁজে বার করা গিরেছে। কেউ কেউ বলেন, 
টহলের সময় হাঁক ডাক করা অন্গচিত। এতদ্বারা অপরাধীরা! সাবধান 
হয়ে আত্ম-গোপন করে থাকে। অন্তান্েরা বলে থাকেন, রক্ষিগণ 
সংখ্যায় স্বল্প হলে হাঁক ডাক করে অপরাধীদের মনে ভীতির সঞ্চার 
করাই ভাল। এতদ্বারা দূর হতে সংখ্যাগরিট অপরাধীরা ভাববে অদুরে 
আগুয়ান সিপাহীরা সংখ্যায় অত্যন্ন নয়। তবে নিশ্রয়োজনে উর্চের 
লাইট বত্র তত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়, কারণ উহ! বহু দুর হতে ৃষ্ট 
হয়ে থাকে। 

আধুনিক পাহারার প্রথা সম্বন্ধে বলা হল। এইবার পূর্বতন পাহারাঁর 
প্রথা সম্বন্ধে বলবো। এই উভয়ব্ধি পাহারার প্রথার তুলনামূলক 
আলোচনার দ্বারা বহু বাস্তব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এ ছাড়া 
এইরূপ তুলনামূলক আলোচনায় বহু পরঁতিহাসিক তথ্যেরও আবিষ্কার হবে। 

অপরাধ-নিরোধার্থে পাহারাদার মোতায়েন এদেশের এক সাবেক 
প্রথা । হিন্দুরাজত্ব কালে, মুসলমান যুগে এবং ব্রিটাশ শাসনের প্রারম্ভকালে 
দেশের শান্তি রক্ষার ভার যখন স্থানীয় ভূস্বামীদের উপর অগিত ছিল, 
তখনও পাহারাঁদারী প্রথায় অপরাধ-নিরোধের কাৰ্য্য সমাধা হয়েছে । 
তবে তৎকালীন পুলিশী কর্মরুত্যের কর্মচারিগণ বংশাহুক্রযে নিযুক্ত 
হতেন এবং তাঁদের বেতনের বদলে সবতবুক্ত ভূমি প্রদীন করা হতো । 
তৎকালীন পাহীরার ব্যবস্থায় একটা গ্রামকে কয়েকটা পল্লীতে বিভক্ত করা! 
হতো এবং রাত্রিকাঁলে প্রতিটা পল্লীর জন্য একজন বাঁ দুইজন করে চৌকিদার 
পাহারা রত থাকতো। গ্রাম ছোট হ’লে অবস্ত সেইথানে মাত্র একজন 
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চৌকিদার কাঁধ্যরত থেকেছে। প্ররোজনবোঁধে এরা হাক ডাক করে 
অপরাধ-নিরোধ বা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেছে । এই বিষয়ে দরকার 
হ’লে তার! গ্রামবানীদের জাগিয়ে দিয়ে তাঁদের সাহাব্য গ্রহণও 
করেছে। এইরূপ চার পীচটা গ্রামে বাহাল চৌকিদাঁরদের কার্যের 
উপর তদারক করবার জন্তে একজন করে দফাদারও নিযুক্ত করা হতো। 
এই ব্যবস্থা গ্রাম্য পুলিশ আখ্যান যুনিয়ন বোর্ড সমূহের অধীনে আজও 
পর্য্যন্ত চালু আছে। এতদ্যতীত অপর একটা বিশেষ পদেরও গ্রচলন 
ছিল, উহাদের সেই বুগে বল! হতো ঘাটিম্বাল। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে 
কিছ এক গ্রাম সমষ্টি হতে অপর গ্রাম সমষ্টিতে যাবার উপযোগী রাজপথের 
উপর বা উহাদের কোনও এক সংবোগন্থলে ঘাটী নিৰ্ম্মাণ করে এরা 
সেইখানে সাদ-পান্-নহ পাহারায় মোতায়েন হতেন, বাতে দক্থাদল 
কোনও এক গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করার মুখেই বাধা-প্রাপ্ত হতে পারবে। 

এই সকল থাটা আগলে যে সকল বশটিরাল বসে থাকতো তার নিজের 
ও তার সান্গ-পাদদের ভরণ-পোষণের জন্য জমিদার, ভূত্বামী ব| রাজারা! 
যে নিফর জমি দীন করতেন তাঁকে বলা হতো ঘাঁটীয়ালী। অন্থ্রূপ ভাবে 
চৌকিদার ও দকাদারদের জন্ভও নিফর জমিলমার বিলি ব্যবস্থা করা 
হয়েছে। এইরূপ ঘণটারালী বা চৌকিদারী সত্বের জমিজমা পরবর্তীকালে 
তাদের বংশধরগণ এরূপ কার্যে বহাল না থেকেও ভোগদখল করে এসেছে। 
এখনও এমন বহু পরিবার দেখা বায় যাঁর! এ সকল পূর্ববকালীন রাঁজ-পদের 
উপাধী আজও পৰ্য্যন্ত বংশানুক্তমে ধারণ করে আঁসছেন। 

উপরোক্ত পদ কয়টী ছাড়া আরও একটা উল্লেখযোগ্য পদ ছিল। 
উহাকে বলা হতো দারোগা। এই পদটা আজও পর্য্যন্ত এই দেশে 
হপরিচিত। জমিদার শাসকগণ এই সকল পাহারারত হেরিডিটারী বা 
বংশগত কর্মচারীদের প্রধান রূপে একটা বিশেষ অঞ্চলের ভার এই 
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দারোগা আখ্যায় ভূষিত এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করতেন। এই সকল 
দারোগা যে স্থানে দলবল সহ বাস করতেন তাকে বলা হতো থানা । 
হিন্দীভাষী অঞ্চলে এই রাজকীয় ব্যক্তিকে বলা হতো থানাদার। এই 
পদটীও বহুদিন বংশগত ভাবে চলে এসেছে এবং এদের ভরণপোঁষণের জন্য 
প্রদত্ত জমিজমাকে বল। হয়েছে থানাঁদারী। এই সকল কর্মচারীদের অধীনে 
বে সকল লোকলস্কর থাকতো তাঁদের ভরণপোধণের জন্য প্রদত্ত জমি- 
জমার নাম ছিল চাঁকরাঁণ। বলা বাহুল্য, এই সকল কর্মচারী প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রে বংশগত ভাবে বহাল হয়ে এসেছে। 

[যে সকল বংশগত কর্মচারী গ্রামাঞ্চলে পাহীরার দ্বারা অপরাঁধ- 
নিরোধের কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকতো তাঁদের ভরণপোঁষণের জন্য সম্পত্তির 
নাম ছিল ‘রদ্দান্ডি চৌকিদারী চাকরাণ?ঃ এবং বে সকল বংশগত 
কর্মচারী অপরাধ-নির্ণয়ের কার্যে বাহাল থাকতো তাঁদের ভরণপোষণের 
জন্য প্রদত্ত জমিজমাকে বলা হতো বালাগস্তি চাঁকরাণ স্বত্ব। 

চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের সময় হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত 
এই সকল প্রথা উচ্ছেদ করে শান্তিরক্ষকদের বেতন দ্বারা নিযুক্ত করার 
প্রচেষ্টা চলতে থাঁকে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই চাঁকরাঁণ প্রথা 
উচ্ছেদ এবং শান্তিরক্ষা বংশগত প্রথার বিলোপ করবার সময় বহু 
বিক্ষোভের স্থষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ছর (0188) বিদ্রোহের মুলে 
ছিল এই বিক্ষোভ। পুরানো কলেন্টারী নথীপত্রে ইহার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ আছে । ] 

বহু দারোগা সহ বিবিধ রক্ষীপুদ্ব ও তাদের অধস্তন কর্মচারিগণ 
খোদ জমিদার শাঁসকগণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এতঘ্যতীত রিজার্ভ 
পুলিশ রূপে এঁরা স্বকীয় প্রাসাদ বা কাছারী সমূহে বহু পাইক বরকন্দাজ 
এবং পেয়াদা বহাল রাখতেন, যাতে প্রয়োজন বোধে এই সকল দারোগা! 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ৬৪ 


চৌকিদার, দফাদার ও ঘাটীরালদের দাহাব্যের জন্ত তারা ত্বরিতগতিতে 
অগ্রসর হতে পারে। এছাড়া এই সকল রক্ষিগণ প্রয়োজনবোধে 
পথ হতে তাবেদার লাঠিয়াল প্রজজাদেরও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 
ত্বরিতগতিতে গমনীগমনের জন্য জমিদারগণ তাদের বিভিন্ন ঘণটিতে 
বহু দ্রতগামী ছিপ-নৌকা, রণ-পা এবং অশ্ব সদা-সর্ব্বদা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের অধীনে প্রস্তুত রাঁথতেন। কর্দিমাক্ত নদীনালা! বহুল প্রান্তর 
ও রাজপথ বিহীন গ্রামাঞ্চলে গমনা-গমনের জন্ উহাদের ব্যবহার ছিল 
অপরিহাধ্য। এছাড়া কোনও সন্দেহদান ব্যক্তিকে ডেকে আনতে 
পেম্াদা ও তাকে ধরে আনতে হলে পাইক পাঠানোর রীতি ছিল। 

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বে সিলেক্ট কমিটি 
বসেছিল তার পঞ্চম রিপোর্ট হতে বক্তব্য বিষয় সণ্যকরূপে বুঝা! 
বাবে। এই সম্পর্কে এ রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ নিষ্নে উদ্ধত 
করা হ’ল। 

“এই সময় জমিদার শীদকগণ আপন ছিলা বা জমিদারীর শান্তিরক্ষার 
জন্ত দায়ী ছিলেন। এতদ্যতীত রাহাজানি, ডাকাতি, নি'দেল চুরী প্রভৃতি 
অপরাধের অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্বও ছিল তাদের । বদি 
তারা এই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার না 
করতে পারতেন তাহ’লে এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁদের নিকট 
ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পাঁরতে|। এই কারণে তৎকালীন জমিদারর। 
একটা বিরাট রক্দীবাহিনী প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।” এই 
রক্ষীদল বহিঃ ও অন্তর হতে প্রজাদের রক্ষা করতে সনর্থ ছিল। 

উপরোক্ত রিপোর্টে বর্দমান মহারাজার জমীদ্বারী 
সম্বন্ধে বহু কথা বলা! হয়েছে। এই নকল তথ্য হতে 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া বার। 


শাসন ব্যবস্থা 
তৎকালীন শান 


৬৫ অপরাধ-নিরোধ__পাহারার দ্বারা 


ব্দ্ধমান জিলা সম্পর্কে জনৈক ম্যািষ্টেট কর্তৃক ১২ই অক্টোবর, 
১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত পণ্টীতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। উহার 
প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবন্ধ করা হ’ল। 

“বর্ধমান মহারাজার অধিকারভুক্ত এলাকা পুলিশি কাধ্যের 
জন্য কয়েকটা থানায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটা থানায় একজন করে 
খানাদার নিযুক্ত ছিল। ইহাদের অধীনে গ্রাম সমুহে প্রায় ২৪০০ 
মন্ত্র পাইক কাৰ্য্যারত থাকতেো। এই সকল পাইক গ্রামবাসীকে 
দুর্বত্তদের কবল হতে রক্ষা করতো এবং তত্দহ প্ৰয়োজনীয় ও জরুরী 
সংবাদ সমুহ থানাদারের নিকট পৌছিয়ে দিত। এই সকণ লোক 
লক্কর ব্যতীত ১৯০০০ সশস্ত্র জমিদারী পাইক প্রয়োজন বোধে এ সকল 
পুলিশি পাইকদের সাহাব্যে অগ্রসর হবার জন্য সদা সর্বদা! প্রস্তুত 
থেকেছে ।৮ 

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে D. I. Mc. Niele 1. C. 5. স্পেশাল অফিসার, 
রূপে তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন 
উহাও বিশেব রূপে প্রণিধানযোগ্য । 

“দশসাল। বন্দোবস্তের পূর্বের স্যার উহার পরেও দেশের পুলিশি 
কাৰ্য্য তথা শাস্তিরক্ষার ভার এই দেশের জমিদারদের উপরই অপিত 
আছে। এই জমিদীরগণই চুরিচামারী ও ডাকাতি আদি অপরাধ নির্ণয় 
ও নিরৌধের জন্য এখনও দায়ী আছেন। তদন্ত করে অপহৃত ড্র 
উদ্ধার করার ভারও আজ পর্যন্ত তীর অধীনস্থ লৌকেদেরই 
করণীয় কার্য” 

যদিও জমিদারগণই বর্তমানকালীন পুলিশ সাহেবের বাম্যাজিষ্টেটের 
স্থলীভিষিক্ত ছিলেন এবং বাক্ষাৎ্ভাবে তারাই যাবতীয় শাসন কার্য 
পরিচালনা করেছেন, তাঁহ’লেও গ্রাম্য পঞ্চায়েত সমুহেরও এই সকল: 


৫_-৮ম 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ! শষ 


বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমত! ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে জমিদার 
শাসকদের সাহাব্যকারী ইউনিট __মন্ত্রণা-নভা বললেও অন্যায় হবে না! 
প্ররূত পক্ষে স্বতক্ফুর্ত ভাবে জনগণ দ্বার! নির্ব্বাচিত গ্রাম্য পঞ্চায়েত 
বাঁ প্রধানদের দ্বারা গ্রাম্যরক্ষিগণ নিয়ন্ত্রিত হতে! । জনগণের গুভেচ্ছার 
উপরই এদের চাকুরীর স্থায়িত্ব নির্ভর করেছে। বহুক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের 
সুপারিশে এদের চাকুরীতে বাহাল করা হতো । 

এ সময়কার পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বলা হ’ল। এইবার এ 
নময়কার বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলবো । কারণ এ সময় 'পুলিশি ও বিচার 
একত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সাধারণ অপরাধের বিচার-কার্য্যের ভার 
ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর এবং সাংঘাতিক অপরাধের বিচারের 
ভার ছিল স্থানীয় প্রধান বা জমিদারদের উপর । এই সম্পর্কে গ্রাম্য 
প্রধানদের বিচার মনোনীত ন! হ’লে যে কোনও ব্যক্তি জমিদার ব| অন্য 
কোনও প্রধানের নিকট আগীল দায়ের করারও অধিকারী ছিল। এই 
কাৰ্য্য মৌখিক বা লিখিত ভাবে করা হতো এবং এইজন্য কাহাকেও এক 


কড়ি বা পাই পয়সাও ব্যয় করতে হয় নি। জমিদারদের বিচারে কোনও, 


প্রজা অপন্তষ্ট হ’লে সে অনায়ানে রাঁজ! বা নবাব ও পরবর্ত্তীকালে ম্যাজি- 
ষ্টেটদের নিকট আপীল দাঁয়ের করতে ব| আবেদন নিবেদন জানাতে সক্ষম 
ছিল। এতদ্বযতীত সক্ষম হ’লে এই জমিদার রাজা বা নবাবদের বিচারের 
বিরুদ্ধে সাঁতাজ্যের রাঁজধানীতে এসে বাদশা বা সম্রাটদের নিকট অভিযোগ 
পেশ করিতেও বাঁধা ছিল না। 

প্ৰয়োজনবোধে অপরাধীদের সাময়িক ভাবে বন্দী করে রাখবার 
জন্য কাছারী বা থানায় সুগঠিত হাজত ঘর এবং জমিদার ব| রাঁজভবনে 


বৃহৎ কারাগার নিশ্মিত হতো। ভূমীর সত্ব অপহরণ, বেত্রাঘাত, বেগার _/' 


খাটানো, সামাজিক অপমান প্রভৃতি বিবিধ শাস্তি স্থানীয় বিচারকদের 


৮. 


ূ 
ূ 


৬৭ অপরাধ-নিরোধ__পাহারার দ্বারা 


স্বারা অপরাধীদের উপর প্ররোগ কর! হতো, কিন্তু প্রীণদণ্ড একমাত্র 
রাঁজা বা নবাবরাই দিতে পাঁরতেন। 

পুরাতন কানে এই সকল প্রধানদের উপর একাধারে দেওয়ানী 
ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ছিল। উপরন্ত শাসন ও রাঁজন্ব 
আদায়ের ভারও এদের উপর অপিত ছিল। সমাজের বিবিধ সমস্ত! 
সম্বন্ধে উপরোক্ত কারণে তাদের জ্ঞান ছিল গ্রচুর। এইজন্য আরও 
সহজে তারা অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়ের কার্যে দক্ষতা 
দেখাতে পেরেছিলেন । তৎকালীন বিবিধ অপরাধের স্বল্পতা উহার 
প্ররুষ্ট প্রগাণ। প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন শাসন ও বিচার পদ্ধতি অনুসরণ 
করে বর্তমান কালের শাসন ও বিচার পদ্ধতি উহাদের যুরোপীয় 
পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বযুগপোযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। এখনও 
পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে চৌকিদার, দকাদার, দারোগা প্রভৃতি নামে আখ্যাত 
ব্যক্তিদের শান্তি রক্ষার্থে মোতায়েন রাখা হয়ে থাকে । 

পুলিশি কর্ম্মককৃত্যে বাহাল বংশগত রক্ষীপুক্দবদের কর্তব্য কার্যে অটল 
থাকতে বাঁধ্যকর কয়েকটা প্রথা পূর্র্বতন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কারণ 
পথথাঁটের অঙ্ুন্নত অবস্থা ও স্থানীয় দূরত্বের কারণে সকল ক্ষেত্রে 
সাক্ষাৎ ভাবে তাদের করণীয় কাঁধ্যের তদারক করা সম্ভব ছিল না। 
এই প্রথান্থ্যাঁয়ী যদি কোনও গ্রামবাঁপীর ধনসম্পত্তি অপহৃত হতো 
তাঁহলে গ্রামরক্ষী উহা উদ্ধার করে আনতে বাধ্য ছিল। অন্যথায় 
সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার 
জমিজমার আর হতে প্রদান করতে বাধ্য হতে হতো। যদি অপহৃত 
ত্রব্যের কিয়দংশ গ্রামরক্ষী উদ্ধার করে আনতে পারতো তাহ'লে 
সম্পত্তির বাঁকি অংশের জন্য তাঁকে ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে । এইরূপ 
পরিস্থিতিতে গ্রাঁমরক্ষগীকেও আপন ধন-সম্পত্তির,আর হতে বহু উপরক্ষী 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ৬৮ 


নিযুক্ত করতে তো হয়েছেই, উপরন্ তাঁদের অপরাধ নিরোঁধার্থে বিবিধ 
রূপ উদ্ভাবনী শক্তিরও উন্মেব ঘটাতে হয়েছে । অপরাধ-নির্ণয়ের জন্চ 
তাদের খোজী-সম্প্রদায়ের ( Heriditary Detective ) সাহাব্য নিতে 
হতো! । এইরূপে এই ভারত ভূমিতেই টিপবিষ্ঠা ও পদচিহ্ন বিদ্যার 
প্রথম উদ্ভব সম্ভব হয়। কোনও একস্থানে অপরাধ সমূহ ব্যাপক 
আঁকার ধারণ করলে, এই সকল গ্রামরক্সীদের কয়েদ করে তাদের মম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করারও রীতি ছিল। এই সকল কারণে প্রাচীন বাংল তথা 
ভারতে এ সময়কার উপযোগী এক সুগঠিত পুলিশি কর্ম্মকৃত্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই 
গড়ে উঠেছিল। এই বিশেষ কর্মরুত্য দ্বারা আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত এই 
উভয়বিধ দুর্ববভ্ূদের কবল হতে স্থানীয় ব্যক্তির! রক্ষা পেয়েছে । 

গ্রাম্য পাহারা! ব্যবস্থা সম্বন্ধে বল! হলো, এইবার নগর রক্ষা ব্যবস্থার 
কথা বলবে! । প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে নগর রক্ষার কারণে নগর- 
রক্ষীবাহিনীরপ একদল রক্ষীকুল কর্থ্ে বাহাল ছিল। এই নগর 
রক্ষীবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো কোটাল। ভারতীয় প্রাচীন উপকথা 
সমূহ পাঠে দেখা বায় বে রাজপুত্র, মন্্রীপুত্র এবং কোটালপুত্র একত্রে 
মেলামেশা করতো । ইহা হতে বুঝ যায়. বে মন্ত্রীর পরই রাষ্ট্রে 
কোটালের স্থান ছিল। মূদলমান রাজত্বকালে নগর রক্ষীর প্রধানকে 
বলা হতো কোতোঁয়াল এবং তার প্রধান ঘশাটাকে বল! হতো কোতোয়ালী । 
প্রাচীন ভারতে যে সকল নগর রক্ষিগণ প্রাসাদ ও রাঁজভবন, ধর্ম্মমন্দির, 
অন্্রাগার, রাজভাপ্ডার প্রভৃতি স্থানে মোতায়েন থাঁকতো তাদের বল! 
হতো শান্বী। সাধারণ রক্গিগণ নগর প্রাচীর এবং নগর রাজপথে অপরাধ 
নিরোধার্থে পাহীরার কার্য করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলেম 
রাজত্বকালে প্রবর্তিত পৃথক পৃথক পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে আমি পরবর্তী 
অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করবো । 


৬৯ অপরাধ-নিরোধ__-অপরাপর 


বর্তমান প্রবন্ধে আমি মূলতঃ পূর্বরতন বাংলার পুলিশি কর্ম্ম্ত্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতের ভন্ঠান্য প্রদেশের পুলিশি 
কর্মকৃত্যনমূহ পৃথকভাবে গড়ে উঠেছিল, এ সকল প্রদেশের তৎকালীন 
রক্ষী-পু্বগণের পদের নান ও পরিচয়ও বিভিন্ন প্রকার । আমি আশা 
করি আমার নির্দেশিত পন্থায় আগতকালে অন্য কোনও গবেষক এই 
দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন যুগের পুণিশি কর্ম্মকৃত্য সন্ধে 
তুলনামূলক গবেষণা করে একটা স্থুবৃহত পুস্তক রচনা করতে সক্ষম 
হবেন। বিভিন্ন প্রদেশের জমী-ভম| সম্প্কায় সরকারী ও জমীদারী 
নথিপত্র পর্য্যালোচন। দ্বারা এইরূপ গবেষণা সম্ভব। 


অপরাধ-নিরোধ- অপরাপর 


গাহাঁরার ব্যবস্থা ছাড়া আরও বহু উপায়ে অপরাধ-নিরোৌধ কর! 
সম্ভব। যথা স্থানীয় পরিজ্ঞান, গণ-শিক্ষা ও গণ-নংবোগ; আগু ব্যবস্থা 
অবলম্বন, ৫৪ প্রভৃতি ধারা মতে গ্রেপ্তার ও ১০৯ ও ১১০ প্রভৃতি ধারা 
মতে গোপন্দাকরণ। নিম্নে উহাদের প্রতিটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক 
দ্ূপে আলোচন! করবৌ। 

(১) গণ-শিক্ষা £ গণ-শিক্ষা ছুই প্রকারের হয়, বথা নৈতিক ও 
ও বুদ্ধিগত। নৈতিক শিক্ষা, স্থবিচার, উন্নয়ন ও বেকার সমস্তার 
সমাধান প্রভৃতি দ্বারা বে অপরাধ-নিরোধ সম্ভব তা সর্বজনস্বীকৃত। 
সৎ উপদেশ, সৎ পুস্তক, সৎ সংসর্গ অপরাধ-নিরোধের সর্বদাই সহায়ক 
হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেনী হলে মানুষের পক্ষে অপরাধী হওয়া 
অসম্ভব নয়। এইজন্য বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজারা নাগরিকদের আয়-ব্যয়ের 


অপরাধ-বিজ্ঞান না 


উপর দৃষ্টি রাখবার জঙ্ত একদল কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। কিন্ত 
অধুনা কালে বুদ্ধিগত গণ-শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক । এইজন্য অপরাধ 
এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে মধ্যে মধ্যে সতর্ক করে 
দেওয়া উচিত হবে। সাধারণতঃ রেডিও মারফত, প্রচাঁর-পত্র দ্বারা 
ও সংবাদপত্রের সাহায্যে, ঢেপ্ড! পিটিয়ে বা মুখে মুখে জনসাধারণকে এই 
সম্পর্কে সতর্ক করা যায়। কোনও এক অপরাধ কোনও এক 
স্থানে পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হলে, এ সকল অপরাধীদের কার্য্যকরণ সন্বন্ধে 
জনসাধারণকে জ্ঞাত করে দেওয়া উচিত। এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে 
প্রবঞ্চকদের পক্ষে লোক ঠকানো! অসম্ভব । এদের কাঁধ্য-পদ্ধতি সন্থন্ধে 
পূর্বাস্রেই অবগত থাকায় জনসাধারণ এদের ধাগায় ভোলে নি; 
বরং তারা এদের গ্রেপ্তার করে থানায় এনেছে । বে সকল 
স্থানে কোনও এক অপরাধ বেশী সংখ্যার সংঘটিত হয় সেই সকল স্থানে 
“পিক-পকেট” হতে সাবধান, কিংবা ভুরাচোরের। নিকটে আছে’ 
ইত্যাদি প্র কার্ড বা প্রগার-পত্র এ'টে দেওয়া যেতে পাঁরে। শহর ও 
পল্লী অঞ্চলে এমন বহু স্থান আছে বেখানে রাতবেরাতে এক! গমনাগমন 
করা বিপজ্জনক । প্রচার কার্য্য দ্বার! বিদেশীয় ব্যক্তিদের এ সকল স্থান 
সঙ্বন্ধে সাবধান করে দিয়েও অপরাধ-নিরোধ করা যায় । পূজা ও 

পার্বণের সময়, বিশেষ করে বড় বড় উৎসবে, চুরিচামারি অধিক 
সংখ্যার ঘটে থাকে। এর কারণ এই সময় অপরাধীদেরও অর্থের 
প্রয়োজন হয় এবং গৃহস্থদেরও অর্থ মজুত থাকে। এই সময় গৃহস্থগণ 
ধার করে বা অন্য উপায়ে ব! ব্যাঙ্ক থেকে তুলে অর্থ বাড়ী আনে । এই 
জন্য এই সকল প্রচারপত্র বিশেষ করে এরূপ পুজা-পার্ধ্ণকালে বিলি 
করা উচিত। এই সমর এই একই কারণে অপরাধীরা বেশ্তালয়ে এসে 
বেশ্ঠাঁদের বিষ প্রয়োগে হত্যা করে অর্থাপহরণ করেছে। শান্তিরঙ্ষীদের 


৭১ অপরাধ-নিরোধ__অপরাপর 


উচিত বড় বড় পুজা--বিশেষ করে ছুগীপুজা ও দশহরার সময় বেশ্যা. 
নারীদের বাঁড়ী বাঁড়ী গিয়ে সাবধান করে আঁসা উচিত, বাঁতে এ সময় 
তাঁরা অজানা ও অচেনা ব্যক্তিদের তাদের গৃহে স্থান না দেয়। 
গণ-শিক্ষার ন্যায় গণ-নংষোৌগেরও প্রয়োজন আছে । এই উভয়বিধ 
প্রথা দ্বারা রক্ষিগণ জনসাধারণকে আত্মরক্ষার রীতিনীতি সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করে তুলতে পারেন। আপন আপন এলাকার সাধু 
জনগণের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করলে তীরা রক্ষীদের 


- অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করডে 


পারবেন। এতঘ্যতীত এই স্থবোগে রক্ষিগণ এদের সাহায্যে বহু স্থানীয় 
পল্লীরক্গীদনও স্থষ্টি করতে পারবেন। এই সকল নগর ব৷ পল্লীরক্ষীদল 
অপরাঁধ-নিরোঁধের ক্ষেত্রে অসাধ্যসাঁধন করতে সক্ষম। কিন্তু রক্ষিগণের 
উচিত হবে এই সর্বল দলকে তাঁদের আইনগত আত্মরক্ষার ও অন্তান্ত 
কা্যের ক্ষমতা কতটুকু সেই সম্পর্কে সচেতন করে রাখা । গণ-দংযোগের 
সময় কেবলমাত্র পুলিশি’ কথাবার্তা না করে সমাজ-সেবা সম্বন্ধেও 
আলোচনা! কর! উচিত । পল্লী অঞ্চলের জনসভাতে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ, 
লাইব্রেরী বা সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা, চাঁষবাস ও রাস্তাঘাট সম্পর্কীর 
আলোচনা দ্বারা জনগণের হৃদয় সহজেই জয় করা সম্ভব। এই সকল 
কথাবার্ভীর সহিত অপরাধ ও অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে কথা বললে তবে 
উহা! কলপ্রস্থ হবে । এই সকল সভাতে স্থানীয় অপরাধী বা অপরাধীমন্ত 
ব্যক্তিদের ডেকে এনে তাঁদের সৎ উপদেশ দেওয়া! যেতে পারে, কিংবা! 
তাদের চাকুরী দিয়ে বা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে বা শ্রমিকরূপে নিয়োগের 
ব্যবস্থা দ্বারা নিরপরাধী করবার জন্যেও জনসাধারণকে অন্থরোধ কর! 
যেতে পাঁরে। উপরন্ত এই সুযোগে উপস্থিত রক্ষিগণ এবং জনসাধারণ 
ভবিষ্যৎ আপদ এড়ানোর জন্যে এই সকল অপরাধীদের চিনে রাখতেও 


অপরাধ-বিজ্ঞান প্‌ 


সক্ষম হবেন। শহরাঞ্চলের সুশিক্ষিত নাগরিকদের সহিত কথাবার্তা এমন 
ভাঁবে কইতে হবে বাঁতে তাঁরা রক্ষীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি সদ্বন্ধে 
একটা ভালো ধারণা করে নিতে পারেন, তা না হলে জনগণের সহানুভূতি 
ও সহযোগিতা পাওয়া তীদের পক্ষে কষ্টদাঁধ্য হতে পারে । যতক্ষণ 
না জনদাধাঁরণ বুঝবে বে এই রক্ষীপুল্রব পুলিশের গুণ ব্যতীত অন্যান 
মচুম্যোচিত গুণেরও অধিকারী ততক্ষণ তাঁরা তাঁদের সমধিক আমল 
নাও দিতে পারেন বর্ত্তমান অবস্থায় । 

(২) স্থানীর পরিজ্ঞান £__-অপরাঁধ-নিরোধ ও অপরাধ-নির্ণয়ের 
কারণে স্থানীয় পরিভ্ঞানের ( [০cal [২07০০৮1909০ ) প্রয়োজন 
অসীম । আপন এলাকা ও উহার চতুদ্দিকের পথঘাট ও উহার অবস্থা, 
উল্লেখযোগ্য স্থান, কাঁরা কোথায় বাস করে, কে শত্রু, কে বা মিত্র, স্থানীয় 
ব্যাজ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের পছন্দাপছন্দ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিবিধ 

ংবাদ পূর্ব হতেই রক্ষীদের জ্ঞাত থাকা উচিত। এ ছাঁড়া কোন স্থানে 
কোঁন অপরাধ অধিক হয়, অপরাধীরা কে কোথায় বাম করে বা আড্ডা 
ভ্বনারঃ কে বা বামাল গ্রাহক * তাহাও রক্ষীদের সাঁবধানে সংগ্রহ করে 


নধীভুক্ত করতে হবে, যাঁতে পূর্বগামী অফিসারদের বদলী হওয়ার পর $ JN 


তার স্থলাভিযিক্তগণ ওঁ নথীপত্র হতে প্রথম দিনই এলাকার “বহু 
প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। 

বলা বাল্য যে অপরাধ ও অপরাধী সম্বন্ধে স্থানীয় পরিজ্ঞানের প্রয়োজন 
সর্বাধিক। সাধারণতঃ দুই প্রকারের অপরাধীর কথা বলা যেতে পারে, 


* এক একজন বানাল গ্রাহকের নিকট এক একদল অপরাধী দ্রব্য পাচার 
ক্ররে। কোন বামাল গ্রাহকের সহিত কোন চোর সংযুক্ত তা'ও রক্ষীদের জানা উচিত । 
চোরের! প্রায়ই বামাল গ্রাহকের নাম করে। করজন চোর একই বামাল গ্রাহকের নান 
করেছে ত লিপিবদ্ধ করতে হবে। 


৭৩ অপরাধ-নিরোধ__অপরাপর 


বথা- যাঁদের আমরা জানি বা চিনি এবং যাঁদের আমরা জানিনা বা 
চিনিনা। বে সকল অপরাধীদের আমরা জানি, তাঁদের একদলের নাম 
থানায় নথীতুক্ত করা আঁছে। তাঁদের গতিবিধি এবং হাজির ও গরহীছির 
সম্বন্ধে আঁমর! খবরাখবর করে থাঁকি। অন্য কোথাও তারা গমন করলে 
সেইখানেও স্থানীয় পুলিশে পত্র পাঠিয়ে তাঁদের কার্য্যকরণ সম্বন্ধে আমরা 
অবগত হতে থাঁকি। কিন্তু এদের মধ্যে এমন বহু অপরাধী আছে 
বাঁদের সম্বন্ধে আরা তখনও পর্য্যন্ত অনুরূপ কোনিও ব্যবস্থা অবলম্বন করি 
না। এ ছাড়া আরও বহু ব্যক্তি আছে যাঁরা দীগী বা বেদাগী অপরাধী 
কিন্ত তাঁদের আমরা তখনও পর্য্যন্ত জনিনা বা চিনিনা । কোনও এক স্থানে 
অপরাধের বাহুল্য ঘটলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপরাধীদের উপর প্রথম 
শ্রেণীর অপরাধীদের ন্যায্য নজর রাখতে হবে এবং তত্দহ তৃতীয় শ্রেণীর 
অপরাধীদের খুঁজে বাঁর করতে হবে। গত সাঁত আঁট বদরের নথীপত্র 
খেটে এই সকল ন! জানা অপরাধীদের নাঁম ধাম সহজেই জাত হওয়া বায়। 
ডাঁকাঁতি অপরাধ সাধারণতঃ পুরানো ডাকাতদল দ্বারা কিংবা কোনও এক 
অভিজ্ঞ ডাকাতের নেতৃত্বে সমাধা হয়ে থাকে । কোনও এক স্থানে 
ডাকাতির হিড়িক পড়ে গেলে এ সকল ব্যক্তির উপর নজর রাঁখলে 
সুফল ফলবে। 

[ অপরাধীদের চিনে রাখবার ভন্কে রক্ষীদের প্রতি সপ্তাহে একদিন 
জেলে গিয়ে তাঁদের দেখে আদা উচিত। এই সকল অপরাধীদের কেহ 
কেহ অন্য কোথাও অপরাধ করার জন্তে হাট বাঁজার মেলা প্রভৃতি স্থানে 
মিলিত হয়। এদের কেউ কেউ আবার এ মেলাঁর স্থানেতেই অপরাধ 
করে। এরা চেনা লোক হলে রক্ষীরা সহজে এ সকল স্থানে নজর রেখে 
তাঁদের পাকড়াও করতে পাঁরেন । ] 

স্থানীয় পরিজ্ঞানের ন্যায় রক্ষীদের সাধারণ পরিজ্ঞানও থাকা উচিত ৷ 


| 
| 
অপরাধ-বিজ্ঞান ৭8 1 
নানাবিধ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞান থাকলে রক্ষীদের কাৰ্য্য ফিরূপ ) র 
সহজ হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা বাবে। hs 
“অকুস্থান হিন্দু অধিষ্ঠিত হলেও সেখানে কয়েকজন মোমলেমও বাস 
করে। এই অপরাঁধটা ভোর চারটায় একটি বস্তীর পার্শ্বে সংঘটিত হলেও | 
হিন্দুরা সকলেই বলে বে ওঁ সময় তারা সকলেই নিদ্রিত ছিল। ও সময়টী 
ছিল পবিত্র রমজানের মান । আমার জানা ছিল যে মোসলেমরা ওঁ সময় 
ভোর বেলায় উঠে আচমন করে খেয়ে দেয়ে নেয়। আমর! এর পর 
এখানকার কয়েকজন মোঁলেমকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র তাঁদের / 
কয়জন বলে যে ভোরে উঠে আচমন করবার সময় তাঁরা এ ঘটনা 


এখানে হতে দেখেছে ।৮ 
এতিহাশিকজ্ঞানও  বহুক্ষেত্রে রক্সীদের উপকারে এসেছে। 


এতিহাদিক ঘটনা সমূহ সামাপ্রিক ব্যবহার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বহু বর্তমান অপরাধ শ্রতিহাদিক পরিপ্রেক্ষিতেও ঘটে থাকে। কারণ 
ইতিহাদ ও সামাজিক কিংবদন্তী বাকৃ-প্রয়োগের ( Suggestion ) 
স্থলাভিষিক্ত হয়ে বহু অপরাধের স্থষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাম্প্রদায়িক 
ও রাজনৈতিক অপরাধ সমূহের কথা বলা যেতে পারে। * আধুনিক 
আত্মহত্যারও পিছনে থাকে এতিহাসিক আত্মহত্যার মনোৱৃত্তি। এইজন্ত 
প্রতিটী অপরাধ সম্পর্কার আলোচনা কালে আমি উহাদের পূর্ববতন 
ইতিহাসের কথাও বলেছি । 

(৩) আগু ব্যবস্থা অবলম্বন £__-এদন বহু বালক আছে, যারা 


* সাম্প্রদায়িক দাহ! প্রতিরোধার্ঘে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছুরি মারায় অভ্যস্ত হয়। 
পূর্বে রাজনৈতিক কারণে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগেয়ান্্র সহ ডাকাতিতে অভ্যপ্ত হয়। 
আজও দেখা বার বে বাঙ্গালীর এ শ্রেণীর লোকেরাই মাত্র এরূপ অপকাধ্য করিতে সক্ষম। 
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প্রারন্তে প্রদমিত না হওয়ায় আখেরে খুনে ভাকাতে পরিণত হয়ে যাঁয়। 
পড়শীদের অকারণে মারধোর ও অপমান করা ও কুলপী-বরফ বিনা পয়সায় 
কেড়ে খাওয়া প্রভৃতি হতে এদের অপরাধ-জীবন সুরু হয়। প্রত্যেক 
পল্লী ও মহল্লায় এরূপ দশ বিশ জন বালক যুবক প্রায়ই দেখা গিয়েছে । 
তাদের কৃত অপরাধ-সমূহ সামান্য বা রক্ষী-অগ্রাহ্‌ থাকায় প্রারভে তাদের 
দমন করা হয় নি। আখেরে এই সকল অপরাধ-সুখী বালক ও যুবকগণ 
রক্গীদের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়ে বড় বড় ডাকাত দলের 
স্থষ্টি করেছে। 

[ প্রথম অবস্থায় এদের অপরাধ সমূহ পুলিশ-অগ্রাথ (নন-কগ ) 
হওয়ায় রক্ষিগণ এদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি। 
এই অবস্থায় রক্ষী-অগ্রাহ-অপরাধ সমুহ নথিভুক্ত করে রক্সীদের উচিত 
হবে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া । ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ প্রভৃতি 
ধারার সাহায্যেও তাদের দমন করা যেতে পারে। ] 

বহুস্থলে পড়শিগণ এই সকল গুণ প্ররুতির যুবকদের বিরুদ্ধে রক্ষীদের 
সমীপে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় নি। এরূপ স্থলে রক্ষীদের 
উচিত হবে জনপ্রিয়তা অর্জন করা এবং পড়শীদের সহিত মেলামেশা 
করে তাদের মনে সাহস সঞ্চার করা । পুলিশের মদতদারীর উপর আস্থা 
থাকলে বহু ব্যক্তি সাহস করে রক্ষীদের এই বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে 
আঁনবে। এই সকল যুবকগণের কেহ কেহ প্রভাবশালী বা ধনীব্যক্তিদের 
পুত্রাদিও হয়ে থাকে । কখনও কখনও এদের সংখ্যাও থাকে অত্যধিক। 
বহুস্থলে এদের কয়েকজন অপরাধ ক’রছে এবং বাকী কয়েকজন সাধু সেজে 
এদের স্বপক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। কয়েকজন প্রভাবশালী পাঁড়ীপড়ণীকে 
নানাভাবে এর! হাতে রেখে থাকে এবং অপরাপর পড়শিগণ অসংশ্লিষ্ট 
থাকায় এদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে না। 
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এই সকল অপদলকে দমন করতে হলে রক্ষীদের উচিত হবে এ পল্লীর 
কোন ব্যক্তি, কে বা কারা? এবং ওঁ স্থানের সংগঠন সম্বন্ধে সংবাদ 
সংগ্রহ করা । ওঁ সকল বুবকের নাম ধাম সংগ্রহ করার পর উহাদের 
বিরোধী পক্ষীয়দের নাম ধাম সংগ্রহ করতে হবে। বিরোধী পক্ষীয় 
ব্যক্তিদের সকলেই সকল সময় বে সাধু প্রকৃতির হয় তা’ও নয়। বহুক্ষেত্রে 
একটি গুণ্ড! দলকে দমন করবার জন্যে বিরোধী গুণ্ডাদের নিকট হতে সংবাদ 
সংগ্রহ করতে হরেছে। এইরূপ নীতিকে বলা হয় কাটা দিয়ে কাটা তোলা । 
বহক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষীয়দের সাহাব্যে করিয়াদী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
খুঁজে পাওয়া গিয্েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই গুণ্ডারা দল বেঁধে 
রক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রতি-অভিবোগও দায়ের করতে পারে । প্রথম দলের 
সাহাব্যে দ্বিতীয় দলকে দমন করার পর, দ্বিতীয় দলের সাহায্যে প্রথম 
দলকে দমন কর! যেতে পারে। তবে এইরূপ মতবাদ মাত্র ক্ষেত্র 
বিশেষে প্রযোজ্য | পারতপক্ষে রক্দীদের উচিত উভয়দলকে একত্রে 
দমন করবার জন্য সাধারণ ভদ্র নাগরিকদের দাহাব্য নেওয়|। কারণ 
এদের কোঁনও দণকে একবার আস্কারা দিলে আখেরে এদের দমন 
করা দুষ্কর হরে উঠবে। 

এমন কয়েকটা অপরাধ আছে, বার লগে অপর কয়েকটীর অঙ্কাী 
সম্বন্ধ থাকে। কোনও এলাকায় বিবিধ প্রকার জুয়া খেলা চললে, 
কিংবা কোকেন ব্যবসা চালু হলে বা মাদকদ্রব্যের চোরা কারবার 
চণলে, সেই এলাকার চুরিচামারি অত্যধিক সংখ্যায় সংঘটিত হতে 
থাকে। এই জুয়া ও কোকেন প্রভৃতির চোঁরাকারবার বন্ধ হলে 
এলাকার টুরিচামারি কমে বার এবং নৃতন নৃতন অপরাধীদলের স্ব 
হয় না। বহু ক্ষেত্রে জুয়া খেলার এবং নেশা করার জন্তে অর্থ সংগ্রহার্থে 
বহু ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়েছে । 


৭৭ অপরাধ-নিরৌধ__-অপরাপর 


(৩ আদালতে সৌপন্দীকরণ £__দনেহভীজন ব্যক্তিদের পূর্বাহে ৫9 
বাঁ ৫৫ ধারা মতে গ্রেপ্তার করেও অপরাঁধ-নিরৌধ করা সম্ভব । সাধারণতঃ 
অপরাধ নিরোধার্থে ১০৯ ধারা এবং ১১০ ধারার সাহায্য নেওয়া হয়ে 
খাকে। ১১০ ধারার মামলার দুইটা বিষয় বিশেষ করে প্রমাণ করা 
প্রয়োজন, বথা_-(ক) এ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে থাকে এবং 
উহ! তাঁর স্বভাবে পরিণত হরেছে। (৭) খর ব্যক্তির পল্লীতে এই 
সম্পর্কে বিশেষ বদনাম আছে। প্রথমৌক্ত বিষয় প্রমাণ করার জন্তে 
এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় নথিপত্র বা প্রাথমিক রিপোর্ট F. 1. R. 
দায়ের করতে হবে যাতে এ অপরাধীদের নির্ভরযোগ্য রপে সন্দেহ 
করা হয়েছে। নথিভুক্ত হয় নি-_এমন সব অপরাধ সম্পর্কীয় প্রমাণও 
নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা দায়ের করা বেতে পাঁরে। দ্বিতীয়োক্ত বিষয় 
প্রমাণ করার জন্যে স্ব গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীর সাক্ষ্য দ্বারা উহা প্রমাণ 
কর! চলে। কোনও পরদেশী বা বিদেশী বা সুদুরবাসী ব্যক্তিদের দ্বারা উহা 
প্রমাণ করলে চলবে না। উপরন্ত এই সকল সাক্ষী এমন ব্যক্তি 
হওয়। চাঁই যাঁরা নিজের! সৎ ব্যক্তি এবং যাঁদের সহিত অপরাধীমন্ত 
ব্যক্তির কোনও ব্যক্তিগত বিবাদ বা বিসংবাদ নেই। এই সকল 
সাক্ষীদের অপরাধীর ন্বপল্লী এবং পার্শ্ববর্তী পল্লী এই উভয় স্থান 
হতে সংগ্রহ করতে হবে» এবং এরা এমন ব্যক্তি হবে বাদের পক্ষে এ 
অপরাধীর জীবনবাত্রা সম্বন্ধে ওয়ীকীবহাঁল থাকা সম্ভব। এতদ্যাতীত 
এমন আরও সাক্ষী সাবুত দায়ের করতে হবে; বারা প্রমাণ 
করবে যে ও ব্যক্তির কোনও আয়ের পদ্থা নেই, কিংবা দে আয়ের 
অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে» প্র ব্যক্তির বহু নামকরা বদ লোক ও 
অপরাধীর সহিত মেলামেশা আছে, এ ব্যক্তি প্রায়ই বাড়ীতে রাত্রে 
গরহাজির থেকেছে এবং গরহাজিরের রাত্রেই দূরে বা নিকটে অপরাধ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৭৮ 
সংঘটিত হয়েছে । এনকোব্বারি প্রিপের প্রত্যুত্তর, রক্ষীদের ওয়াঁচ- 
রিপোর্ট ও থানার নথীপত্র হতেও উহাদের এই গরহাঞ্জির প্রমাণ 
করা যেতে পারে । ১১০ ধারা মতে অপরাঁধ-নিরোধের কথা বলা 
হল। এইবার ১০৯ ধারা মতে অপরাধ-নিরোধের কথা বলব। 
এই ১০৯ ধারা প্রমাণ করতে হলে তিনটা বিষয় প্রমাণ করা চাই, 
যথা__এ অপরাধী গ্রেপ্তারের সমর অপরাধ করার উদ্দেশ্টে আত্মগোপন 
করেছিল বা তা করতে চেষ্টা করেছে, কিংবা এ ব্যক্তির ভরণপোষণের 
উপযোগী কোনও কাজ-কর্ল্ম নেই, কিংবা সে সেখানে কেন এসেছিল 
তার কোনও সন্তোষজনক কৈকিয়ৎ দিতে পারে নি। এই সকল 
কারণে স্থানীয় (1০০91) অপরাধীদের এই ধারার আয়ত্তে আনা কদাচ 
সম্ভব হয়েছে । | 
ধনী ও মানী কালাবাজারীরা গ্রেপ্তারকে বিশেষ ক’রে ভয় করে। 
এইজন্ত গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়লে তারা তাঁদের কারবার সাময়িকভাবে 
গুটিয়ে নিয়ে থাকে। এর! সর্বাপেক্ষা ভয় করে বিনা জামীনে হাঁজতে 
থাকা । তারা সর্বদাই ভীত থাকে পাছে কোনও এক মামলার 
জড়িয়ে পড়ে তাঁদের হাজত হয়। এর কারণ জাদীন মঞ্জুর না হলে 
তাঁদের মান সন্মান তো যায়ই তা ছাড়া অন্থপন্থিতির কারণে বছ 
অর্থ লোকদাঁনও হয়ে যায়। তবে নিরীহ লোক না অধথা ধরা পড়ে 
তা’ও দেখা দরকার। অন্তথায় রক্ষীদের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন তো হতে 
পারেই এমন কি এইজন্তে নিজেরাও অপরাধীরূপে গণ্য হতে পারেন। 
এমন কয়েকটা অপরাধ আছে যাহা দ্বারা সমগ্র দেশের ক্ষতি 
সাধন হয়। কিন্তু উহা নিরোধ করতে হলে দেশের একটা শহর বা 
বন্দরে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই ফলপ্রন্থ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাপড় 
প্রভৃতি পণ্যের কালোবাজ্জারীর কথা বলা যেতে পারে। বিষয়টা 


{ 
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একটু বুঝিয়ে বলা বাঁক। কাপড় তৈরী হর বোস্থাই প্রদেশে অধিক। 
ধরুন উহার কালোবাঁজারীর বা কিছু কারবার ত! হয় কলিকাতায় এবং 
কলিকাত+7 বন্দর-শহর হয়ে বহির্ভীরতের ( Further India) দেশ 
সমূহে ও পূর্বববন্ধে অন্যায় ভাঁবে এ কাপড় প্রেরণ করা হচ্ছে! এ ছাড়া 
ধরুন এই শহরের এক বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একদল এই কালো- 
ব্যবদায়ে আত্মনিয়োগ করেছে । এই ক্ষেত্রে মাত্র কলিকাতা শহর 
এবং বাংলার সীমান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই এই অপ- 
বাবপায় বন্ধ হয়ে বাঁবে। এইখানে ধরপাকড় সুরু করলে প্রকৃত 
কাঁলোবাজারীরা মনস্তাত্বিক কাঁরণে ভয় পেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
কাপড় বোস্বাই প্রদেশ হতে আঁর আমদানী করবে না। এর ফলে: 
সমগ্র উপমহাদেশের কাঁপড়ের বাঁজারের মূল্য এমনিই কমে যাবে। অর্থাৎ 
কাপড়ের কাঁলোবাঁজারী বা ব্র্যাক মার্কেটিং একেবার বন্ধ। এই কারণে 
ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র দেশের অবস্থা ও ব্যবস্থা বুঝে এ দেশের অংশ 
বিশেষে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সমগ্র দেশই উপকৃত হবে। 

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের অপর আর এক উপায় হচ্ছে এমন ব্যবস্থা 
করা যাতে অপরাধীর! অপরাঁধকে লাভজনক ব্যবসায় মনে না করতে 
পারে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই দেশে এ্রামিরিকান ও ব্রিটাশ 
সামরিক বিভাগ এতো অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে এতো অধিক বেতনে 
নিযুক্ত করেছিল যে এক শ্রেণীর অপরাধীরা অপরাধ করার বিপদের 
ঝুঁকি নিয়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করা অপেক্ষা বিনা বিপদে অধিক 
আরবের গন্থারূপে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সীঁমরিক কার্যে আত্মনিয়োগ 
করা শ্রে্ব মনে করেছিল এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ এই দেশের 
পূর্বাঞ্চলের গ্রাম সমূহে চুরি-ঢাঁমারির কার্ধা অন্ততঃ শ্রমিক শ্রেণীর! 
আর করে নি। 


অপরাঁধ-বিজ্ঞান ৮০ 

এই সন্পর্বে নিম্নে অপর একটা বিবৃতি উদ্ধত করা হল। বিবুতিটা 
সত্য না হলেও উহা প্রণিধাঁন বৌগ্য | 

“ইটালীর এই শহরে আমরা এক চোরা-কারবার খুলেছিলাম। কিন্ত 
স্থানীয় রক্দীরা এনে বললে, টাকা না দিলে ধরপাকড় করব। অপর দিকে 
জেল! রক্ষীরাও এসে বললে, ন! দিলে ওরা ছেড়ে দিলেও আমর! ধরব। 
কেন্দ্রীয় আফিন হতে মেই একই কথা বলে। আমরা দেখলাম সকলকেই 
কিছু কিছু দিতে হলে আমাদের লাভই থাকে না। অতএব কাঁলো- 
কারবার আমরা এমনিই গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলাম । 


সংবাদ সংগ্রহ ল! রিপোট সিস্টেম 


প্রয়োজনীয় নংবাদ সমূহের আশু আদান-প্রদানের উপরও অপরাধ- 
নিরোধ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এইজন্য চিরকালই রক্ষ 
বাহিনীর উপরই এই বিশেষ কার্যের ভার দেওরা আছে। এই 
উল্লেখযোগ্য কর্তব্য কাঁধ্যকে বলা হয় “রিপোর্ট দিস্টেম্৮। এক্ষণে বিভিন্ন 
যুগের সংবাদ আদান-প্রদানের নিরনকানুন সম্পর্কে আলোচনা করবে৷ 

হিন্দুরাজত্ব কালে এই বিভীগ্টী সম্রাট বা রাজাদের খাস বিভাগ 
ছিল। শাদকবর্গের গোপন চর সারা দেশে ছড়িয়ে থেকে সংবাদ 
সংগ্রহ করে রাজভবনে প্রদান করলে রাজা বা সম্রাট উহার প্রয়োজনীয় 
তথ্য সমূহ তাদের প্রকাণ্ত দুভ মারফৎ বাঁছ-কর্মচারীদের ও জন- 
সাধারণের অবগতির জন্য সাত্রাজ্য বা রাগ্যের নানা স্থানে তা সরবরাহ 
করতেন। এই ভাবে দেশের একাংশের খবর উহার অন্কাংশের 
লোকেরাও যথাসম্ভব শীপ্র অবগত হতে পারতো । 


৮১ সংবাদ সংগ্রহ বা রিপোর্ট সিস্টেম 


মোনলেম রাজত্বকালে এই সংবাদের আদান-প্রদান অনুরূপ ভাবেই 
সমাধা হয়েছে। মোগল রাজত্বকালে বাদশারা৷ প্রতি স্থবায় বা. 
প্রভিন্সে, জিলায় বা ডিস্টিিক্টে ও চাঁকলায় বা সাঁবডিভিসনে সুদক্ষ 
চর নিযুক্ত করতেন। এই সকল বিশ্বাসী চরের! স্থানীয় ঘটনা সম্পকে 
সংবাদ সংগ্রহ করে মাসে একবার বা সপ্তাহে সপ্তাহে রাজধানীতে 
পত্র পাঠাতেন। এই সকল সংবাদ প্রাদেশিক শাসকদের প্রদত 
ংবাদের সহিত মিলিয়ে দেখা হতো। এ সকল সংবাদ গোপনীয় 
না হলে উহা নর্বনমক্ষে পাঠ করার রীতি ছিল। এইভাবে 
রাজধানীস্থ দরবারে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের নানা স্থানের 
সংবাদ শুনতে পেতেন। রাজধানীর এই পভায় বাদশার অধীনন্থ 
সেনাপতি শীসনকর্তা এবং করদ রাজারা এ সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করার জন্যে আপন আপন সংবাদ লেখক বা “ওয়াকেয়া-নবীস’ 
মোতায়েন রাখতেন। প্রাদেশিক শীসনকর্তীরা এবং করদ রাজার! 
শ্রী সকল সংবাদ তাদের “‘ওয়াকেয়া-নবীস’দের মারফত পাওয়ার 
পর উহার প্রয়োজনীয় অংশ আপন আপন প্রাদেশিক দরবারে 
অনুরূপ ভাঁবে পাঠ করতেন। কৌজদীর, থানাদার প্রভৃতি ছোট ছোট 


প্রদেশীয় রাঁজকর্মচীরীরা এ সকল ন্ুবাঁদার বা প্রাদেশিক শাসন- 


কর্তার বা করদ রাজার সভায় অনুরূপ ভাবে নিজস্ব পত্র-লেখক 
বহাল রাখতেন । ইহার পর প্রাদেশিক রাজধানী হতে জমিদার, 
থানাদার ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মারফত প্রতিটা গ্রামে--সমগ্র 
ভারতের প্রতিটা প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হতো । এই 
সকল সংবাদ লিপিকে বল! হতো ‘“আখবার্‌’, বহু বচনে “আখবারাঞ্চ । 
উপরন্ত তৎকালীন জমীদীর শাসকগণ তাদের অধীনস্থ, পুলিশি 
কর্মরুত্যের সাহায্যে তীর এলাকার অপরাধ সম্পকীয় ও অন্ঠান্ত 
৬--৮ম 
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প্রতিটী সংবাদ সংগ্রহ করে প্রাদেশিক শাসন কর্তার কর্ণগোচর 
কন্বতেন। এই ভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সংবাদ সমূহ অবগত হয়ে 
অধস্তন কন্মচারীদের এ সম্পর্কে নানাবিধ নির্দেশ ও উপদেশ পাঠাতেন। 

ব্রিটিশ ভারতেও গ্রাম্য সংবাদ পূর্বের ন্যায় চৌকিদারদের মারকৎ 
সংগ্রহ করা হরেছে। প্রতিটা গ্রামের চৌকিদার থানাদারের নিকট 
পূর্বের মতই স্ব স্ব গ্রামের প্রয়োজনীয় বংবাদ প্রদান করে থাকে এবং 
পানাদারগণ উহা সংগ্রহ করে জিলাকর্তৃপক্ষ মারফত প্রাদেশিক সরকারের 
নিকট উহ! প্রেরণ করেছেন। অধুনা কালে দেশের সংবাদপত্র 
সমূহ বহু ক্ষেত্রে এদের নিকট হতে সংবাদ সংগ্রহ করে সারা দেশে 


প্রচার করে থাকেন । 
কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহরে প্রতিটা থানার ঘটনা থানাদাররা 


সংগ্রহ করে উপ-নগরপালের মারফত নগরপাঁলের নিকট প্রতিদিন 
পাঠিত্রে থাকেন। ওই সকল সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ সংবাদপত্র- 
.সেবীরা এদের নিকট হতে সংগ্রহ করে সারা দেশকে উহা অবগত 
করিয়েছেন । 


অপ-বিজ্ঞান_-সাপদ্দকিরণ 
॥  অপরাধ-তদন্ত দ্বারা অপরাধ-নির্ণয় করার পর অপরাধীকে আদালতে 
বিচারের জন্য হাঁজির করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যসাবুত হাকিমের 
নিকট পেশ করা হয়ে থাকে । এই বিশেষ কার্য্যকে বলা হয় সোপদ্দীকরণ 
বা প্রসিকিউদন। সোপদ্দীাকৃত অপরাধীকে সাধারণতঃ জেল হাজতে 
রাখা হয় কিংবা সে জানীনে মুক্ত থেকে নির্ধারিত দিনে আঁদালতে আসে। 
সাধারণ মামলা সমূহের বিচার নিয্ম আঁদালত করতে সক্ষম। কিন্ধ খুন 


=k 


5 অপ-বিজ্ঞান-_সোপদ্দীকরণ 


প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মামলা নিন্ন আদালত হতে বিচারের ভন্ দায়রা বা 
উচ্চ আদালত সমূহে পাঁঠীনো হয়ে থাকে । 

পূর্বে রক্গীদের মধ্য হতে এক দল রক্ষীকে পুলিশের পক্ষ হতে 
সৌপর্লীকরণের কাঁধ্যে নিযুক্ত রাখা হতো । এদের বলা হতো কোট- 
ইন্‌ন্পেক্টার বা সাঁবইন্‌স্পেক্টার বা কোটবাবু। পুলিশি তদন্তের 
রীতিনীতি সম্বন্ধে সাক্ষাত্ভাবে পরিচিত থাকায় এরা বহু সুদক্ষ আইন- 
ব্যবসায়ী অপেক্ষা এই কাঁ্য্যে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। এর 
কারণ পুলিশি প্রপ্িডিওর এমন এক বস্তু যাহা সাধারণ আইনজ্ঞদের 
বোধগম্য হতে পারে না। এই একই কীরণে যে সকল রক্ষী অবসর 
গ্রহণ করবার পর উকিলের ব্যবসা গ্রহণ করেছে, তার! পুলিশি মামলা 
সমূহে অপরাধীদের পক্ষে নিযুক্ত হয়ে উহ! সুইভাবে পরিচালনা করতে 
পেরেছে। অধুনাকালে কোনও কোনও শহরে আইন ব্যবসায়ী 
উকিলদের মধ্য হতে বহু সোপদ্দীকারক এই কার্যের জন্য নিযুক্ত করা 
হয়েছে। কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে সুষ্ঠু বিচারের জন্য শাসন ও 
বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের হ্যায় পুলিশি-শাসন ও সোপদ্দীকরণ 
ব্যবস্থাও পৃথক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। দায়রা ও উচ্চ 
আদালতে দোপর্দীকরণ কার্ধের জন্য একজন আইন বিশেষজ্ঞ উকিল বা 
ব্যারিষ্টার ব্রিটিশ শাসনের প্রীরস্ত হতেই নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। প্রাচীন 
ভারতে এই উকিলের কাঁধ্য যাঁর! করতো তাদের বলা হতো ‘ভাট’ ॥ 
মধ্যযুগে মুসলমান আমলে কাজীর আদালতে বারা উকিলের কার্য্য করতো 
তাঁদের উকিল বা ভকিল বলা হতো । আদালত বদা মাত্র একজন 
চেঁচিয়ে উঠতো আসামী, ফরিয়াদী, আইনদার হাজির_র- 

মামলা সুষ্ঠু ভাবে আদালতে পেশ করার বা কিছু দায়িত্ব তা মূলতঃ 
সৌপন্দীকারকের, কিন্তু তদন্তকারী অফিসীর্বয়ং এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৮৪ 
না করলে বহু মামলাই ফেঁসে বাবে। তদন্তকারী অফিপারের উচিত হবে 
প্রতিটি করণীয় কাধ্য সোপন্দিকারককে প্রয়োজন বোধে স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া । কোন সাক্ষী উৎকোচে বশীভূত হয়েছে তা একমাত্র তদন্তকারী 
রক্ষা জ্ঞাত হতে সক্ষম । সময় মত পোপন্দীকীরককে এই সকল তথ্য 
জানিয়ে রাখতে তদন্তকারী রক্ষী বাধ্য । বহু দিনের ব্যবধানে সাক্ষিগণ 
তাদের পূর্ব প্রদত্ত বিবৃতির বহু অংশ ভুলে গিয়ে থাকেন। সাক্ষী পরীক্ষা 
দ্বারা তাদের এ নকল পূর্ব বিবৃতি মনে করিরে দেওয়ারও রীতি আছে। 
কোন সাক্ষী কি কথা বলবে তা পূর্বের না জেনে তাঁদের কৌনও ক্ষেত্রেই 
আদালতে পেশ করা উচিত হবে না । আগামী পক্ষীর সাক্ষীদের জেরা 
করার সময় তাদের কিকি প্রশ্ন করা উচিত হবে সেই সম্পর্কেও 
তদন্তকারী রক্ষিগণ দৌপর্দকদের বহু তথ্য অবগত করাতে সক্ষম । এই 
জন্য প্রয়োজন হলে এ সকল দাক্সীদের চরিত্রাদি নিরপেক্ষতা এবং 
আসামীর সহিত তাঁর আত্মীয়ত! প্রভৃতি সম্পর্কে গোপন তদন্ত করাও 
উচিত। যদি উচিত মনে হর তা’হলে আদালতে উপস্থিত সকল 
সাঙ্গীকে হাকিমের নিকট পেশ না করে বিচারের জন্য অন্য একটি দিন 
গ্রহণ করাও ভাল। আদালতের ভিতরে খন বিচার চলে সেই সময় 
উহার বাহিরে সাক্ষীদের নিকট একজন রক্ষী মোতায়েন থাকা উচিত, 
যাতে বিপক্ষ-পদ্ষীয়রা তাদের সহিত আলাপ জমিয়ে তাঁদের বশীভূত করে 
“নী ফেলতে পারে। 

পুলিশি মানলা ফাপিরে দেবার জন্যে কোনও কোনও বিপক্ষ 
পক্ষীত্ব উকিলরা বে সকল কায়দার আশ্রয় নেন, নেই সম্বন্ধে 
রক্ষীনাত্রেরই যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। ত! না হলে মাঁমল। রক্ষার্থে 
সময় মত কোনও ব্যবস্থাই তীর! অবলম্বন করতে পারবেন না। এরূপ বহু 
কায়দার মধ্যে মাত্র করেকটী কায়দা আমি নিম্নে বিবৃত করলাম। 


সস পিসিবি 


| 
| 
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(১) এমন বহু আদাঁমী পক্ষীয় উকীল আছেন যার! আদামী 
অস্থন্থ বলে ডাক্তারী সার্টিফিকেট পেশ করে বারে বারে মাঁমলার 
তাঁরিখ পেছিয়ে দেন। তীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে বারে বারে 
ফরিয়াদী পঙ্গীয় সাক্ষীদের আদালতে বৃথা হাজির করে তাদের 
নাস্তানাবুদ বা হাররাণি করা । বারে বারে এই সকল সাক্ষীদের 
সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে তাদের আধিক ক্ষতি হয় অপরিসীম 
এবং আখেরে তার! পুলিশের নাগালের বাইরে এমনিই সরে পড়েন । 

(২) এমন বহু বিপক্ষ পক্ষীয় উকিল আছেন ধারা বেকায়দা 
বুঝে বিচাররত হাকিমের সহিত ছুতায় নীতায় কলহ করে 
উচ্চ আঁদালতে নালিশ জানিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে মামলা! অপর আর 
এক আদালতে বিচারের জন্ত স্থানান্তরিত করেছেন। এর ফলে রক্ষীদের 
পুনরার পূর্বকার সাক্ষীদের এই নূতন আঁদালতে হাজির করতে হয়েছে। 
বহু দিনের ব্যবধানে এই সকল সাক্ষীর কেহ কেহ ঠিকানা পাণ্টে 


, অস্ত্র গমন করেছেন এবং তাদের খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি। 


এদের মধ্যে যাঁদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তাঁদের এই দুইবার 
প্রদত্ত সাক্ষ্যর মধ্যে স্বভাবতঃ বহু গরমিল থেকে গিয়েছে এবং এর 
স্থযোগ আসামী পক্ষীয়র! পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন। 

(৩) এই সকল আসানী পঙক্ষীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ লোক 
মীরফৎ বা স্বয়ং করিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের উৎকৌচ দিয়ে মিথ্যা 
বলিয়েছেন কিংবা তাঁদের অর্থ দিয়ে সাময়িক ভাবে পুলিশের 
নাগালের বাইরে জরিয়ে দিয়েছেন। এদের কেহ কেহ আবার 
আঁসামী পক্ষে বহু মিথ্যা সাক্ষী যৌগীড় করে তাদের আদীলতে 
পেশ করেছেন। 

(৪) এই সকল আসীমী পক্ধীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ বাঁড়ীওয়ালা 
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'ও স্থানীয় ব্যক্তিদের হাত করে মনিবকে ভৃত্য এবং ভৃত্যকে মনিব 
রূপে আদালতে প্রমাণ করেছেন, কিংবা প্রমাণ করেছেন যে এ 
বাড়ী অন্য এক ব্যক্তিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। চোরাই বা 
নিষিদ্ধ দ্রব্যের হেপাজতির দায় এড়ানোর জন্য এইরূপ করা হযে 
থাকে। কখনও কখনও আসামীর নামে অন্ত এক মৃত ব্যক্তিকে 
দাহ করে বা কবর দিয়ে এরা রেজিষ্টারদের নিকট হতে সার্টিফিকেট 
এনে প্রাণ করেছেন যে এ আদামী এখন নুত। এই ভাবে 
তাঁরা কোনও কোনও পুলিশি মামলা অতি সহজে খারিজ করে দিতে 
সক্ষম হয়েছেন । সাধারণতঃ অজ্ঞাত গোত্র শহুরে আসাঁমিগণ 
এইরূপ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। 
.. (৫) কোনও কোনও আসামী পক্ষীর ব্যক্তি বা উকিল তদন্তকারী 
রক্ষীদের উপর বহু মিথ্যা অভিযোগ বা সামলা দায়ের করে তাদের 
হায়রাণি করে বা বেকায়দায় ফেলে আঁদামীদের মুক্ত করতে 
কিংবা তাদের এ মামল| উঠিয়ে নিতে বা মিটিয়ে নিতে বাধ্য করতে সেট 
হয়েছেন। 

ফরিয়াদী পক্ষীয় সাক্ষীদের কেবল মাত্র পরীক্ষা করে তাদের 
পুর্ব বিবৃতি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেই হলো না) সেই সঙ্গে তাদের 
কিকি জেরা বিপক্ষপক্ষীয় উকিলরা করতে পারে এবং প্র সকল 
প্রশ্নের যথাধথ উত্তরই বা কি হওয়া উচিত তাও তাঁদের বলে দিতে হবে। 
তা নু হলে সত্য কথা বলতে প্রস্তুত এই সকল সাধু ব্যক্তির 
খেই হারা হয়ে আবল তাবল কথা বললেও বলতে পারে। 
এছাড়া এ সকল সাক্ষীদের পূর্বাহেই সাহস দিয়ে বলে 
রাখা উচিত বে বিপক্ষ পক্ষীররা তাঁদের অযথা ধমকাধমকি করতে 
পারে, কিন্তু তারা বেন তাতে উত্তেিত বা ভীত না হয়ে পড়ে। 


pb 
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তাদের পূর্ববাহেই বলে রাখা উচিত যে জেরার সময় তাঁকে রাগিয়ে 
দেবার জন্য ইচ্ছা! করেই আসামীর উকীল চেষ্টা করবেন। কারণ, ক্রোধ 
সকল ক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধিত্রশের সহায়ক। আমি এমন এক 
সাক্ষীকে জানি বাঁকে জেরা করা হয়, আপ, কি অমুক বাবুর বাডীতে 
পাচক ছিলেন? এইরূপ এক প্রশ্নে দ্ধ হয়ে তিনি উত্তর করেছিলেন, 
কি এতো বড় কথা । জানেন আমার মাসিক আয় হাঁজীর টাকা । 
এই উত্তরটী হাকিম লিখে নিলে উহার নকল বিপক্ষ পক্ষীয়র। আয়কর 
আফিসে পাঠিয়ে দের়। প্রায় দেখা গিয়েছে যে একবার রাগিয়ে দিতে 
পারলে সাক্ষিগণ উত্তেজনার কারণে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে না বুঝেই 
বলেছে ই । 

জেরার উত্তর দানের রীতি নীতি সম্বন্ধে রক্ষিগণেরও অবহিত 
হওয়া প্ররৌজন। প্রতিটা প্রশ্ন উথথীপিত হওয়া মাত্র রক্ষীদের ভেবে 
দেখা উচিত বে কি উদ্দেশ্যে ও প্রশ্ন উত্থাপিত হলো । অর্থাৎ কৌন 
বিষয়টা তাকে দিয়ে এর! বলিয়ে নিতে চায়। এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বুঝা মাত্র উহার উত্তর দেওয়া সহজ হবে। তবে কোনও প্রশ্নের 
উত্তরে উহা অন্তাঁয় ভাবে এড়িয়ে যাবার জন্যে আজে বাজে কথা বলা 
কোনও ক্ষেত্রেই উচিত হবে নাঁ। প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর টু দি পয়েশ্টে 
ও নিরপেক্ষ ভাঁবে না দিলে তদন্তকারী রক্ষী সাক্ষীদের উপর বিচারকের 
অযথা ভ্রান্ত ধারণার স্ষ্টি হতে পারে । 

সাক্ষ্য সাবৃত আদালতের বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দায়ের করা প্রয়োজন। 
এমন বহু ঘটনা ঘটে যা সত্য হলেও সাধারণ মান্সষ বিশ্বাস করে না৷ 
পারত পক্ষে সোপর্দকদের উচিত হবে যে ও সকল ঘটনা সাক্ষীর সাক্ষ্য 
হতে উহ্য রাখী । 

সাক্ষীদের পরীক্ষা বা জের! করার সময় মানুষের সাধারণ মনস্তত্ব 
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সম্বন্ধে সোপর্দকের অবহিত থাকা উচিত। স্বয়ং ক্রুদ্ধ হলে তাঁদের 
আঁদপেই চলবে না। বরং ক্রোধ ও বিরক্তি দমন করে মিষ্টি কথায় 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেওরাঁনো উচিত। নিয়ে এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক 
বিরুতি উদ্ধত করা হলো | 

“ওয়াটগঞ্জের পৌলের পাশে এক বৃদ্ধা রমণী পাঁন বিক্রয় করতো । 
একমাত্র এই বুদ্ধাই এও মোটর দুর্ঘটনা পরিলক্ষা করে। পুলিশের 
পক্ষে তাঁর সাক্ষ্য শেষ হলে আঁসাঁমী পন্গীয় উকিল সুমিষ্ট ভাষায় 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা মা, তোমার একমাত্র পোলাও মার! 
গেছে ন!?” চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুড়ী ‘হাঁ, বাঁবা” বলার পর উকিল 
বাবু পুনরায় তাকে প্রশ্ন করলেন, “সেইদিন হতে তুমি খালি কাদে । 
আহা, অতো বড় ছেলে গেলো কীদবেই তো। কেঁদে কেদে দৃষ্িটুকু 
পর্যন্ত তোমার গেছে। আহা, কি করেই বা তা থাকবে বলো, 
অতে বড়ো ছেলে। দুরের জিনিস ঠাঁওর করা কি এ বয়সে তোমার 
পক্ষে আর সম্ভব ?' বলা বাহুল্য এইরূপ প্রতিটা প্রশ্নে বিচলিত হয়ে 
রদ্ধা উত্তর করেছিল, ‘হা বাবা । এই ভাবে মামলা ফেঁসে যাবার 
উপক্রম হলে ফরির়াঁদীর পক্ষের উকিল বিধায় আমি হাকিমের অনুমতি 
নিয়ে বৃদ্ধাকে অন্যরপে প্রশ্ন করতে সুরু করি, “আহা! মা, কি কপাল তোমার 
একমাত্র পোলা । কিন্তু কি করবে বলো, খেতেও হবে পরতেও হবে, 
বেরুতেও হবে। এই বুড়ো বয়সেও তোমাকে গাড়ী ঘোড়! দেখে পথ 
পার হয়ে এতো দুরে এসে পান বেচতে হয়। সেকেলে হাড় তাই না 
অতো! দূরের জিনিষপত্তর দেখে চলাফিরা করতে পারে! ?? আমার এই 
সকল প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধা উত্তর করেছিল, “হা বাবা, তাই ।” এইভাবে 
আমার এই মামলা পুনর্জীবিত করে তুলতে পেরেছিলাম 1” 

সাক্ষ্য বিভ্রাট সামলে নেবার জন্যে বহুবিধ গল্প আঁছে। কোনও 
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এক মামলায় প্রথম সাক্ষী তাঁর সাক্যে বলে বে দলিল মাঁছুরের 
উপর বসে লেখ! হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সাক্ষী বলে, দলিল তক্তপৌষের 
উপর বদে লেখা হয়েছে। এই কথা শুনে তৃতীয় সাক্ষী বলেছিল» 
“আজ তক্তপোঁষ বললেও হয়, মাঁছুর বললেও হয়। কারণ তক্তপোষের 
উপর মাদুর পাতা ছিল।? কিন্তু ভিতরে অসাক্ষী কাউকে. পাঠিয়ে 
সাক্ষীর জবানী শুনে বাইরে এনে অন্তান্ত সাক্ষীদের তা শুনিয়ে 
দেওয়া একাধারে রীতি ও নীতি বিরুদ্ধ। বিবিধ সাক্ষীর সাক্ষ্যর 
মধ্যে সামঞ্জস্ত আনবার জন্যে এইরূপ অপব্যবস্থা অপরাধের সামিল। 
ষ্ঠ বিচারকার্য্যে সাহাধ্য করতে রক্ষিগণও বাধ্য। এই জন্য পূর্বাহ্ে 
সাক্ষীদের পরাক্ষা করলেও তাঁদের কোনও কিছু শিখিয়ে 
দেওয়] অন্তুচিত। 

আদালতে সাক্ষ্য পরিবেশনের সময় দোপন্দকের প্রভূত সাবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত। সম্ভাব্য “ভিফেন্স, কি হবে বা হতে পারে তা 
বুঝে ঝা অনুমান করে সাক্ষ্য পরিবেশন করতে হবে | নিরে এই সম্পর্কে 
উদ্ধত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝ! বাবে 

“এই দিন আদালতে আসামী পক্ষ হতে বল! হলো যে সে ঘটনার 
দিন ও বাদীরে দ্রব্যাদি কিনতে গিয়েছিল পকেট কাটতে বায় নি। 
এই কথা শুনে আমি একজন অতিরিক্ত সাক্ষীকে আহ্বান করি। 
এই অতিরিক্ত সাক্ষী থানার নথিপত্র এবং সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে 
আসামীকে যখন থানায় আনা হয়, তখন তাঁর নিকট একটা কপর্দকও 
ছিল না। তাঁর দেহ তল্লাস করে থানার নথীপত্রে ইহা সুস্পষ্টরূপে 
লেখা আছে। যেহেতু তাঁর নিকট কোনও মুদ্র। বা দ্রব্য পাওয়। 
যায় নি সেই হেতু তাঁর বাঁজাঁর করতে বাঁওরীর কাহিনীও সর্বৈবব মিথ্যা |» 

এই সম্পর্কে অপর এক কাহিনীর কথাও আঁদি আঁপনীদের ব্লব। 
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“কোনও এক পেট্রোল পাল্পের মালিকের বাটীতে (ফার্মে নয়) ১০০২ 
টাকা মূল্যের জাল রেজগী পাওয়! বার। ওঁ ব্যক্তির এক ভৃত্য উহার 
কয়েকটা বাজারে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ায় এই মামলা রুজু কর! হয়। 
আত্ম-পক্ষ সমর্থনে আঁদামী বলে যে এ জাল মুদ্রা তাদের কান্দে 
ক্রেতারা তাঁদের অজ্ঞাতে দিয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি দোকান 
হতে গৃহীত তাদের খাতাপত্র পেশ করে দেখাই বে এ সম্পর্কে কোনও 
তথ্যই তাদের হিসাব বইতে লেখা নাই 1৮ 

বে সকল আদালতে জুরীর সাহায্যে বিচার কর| হয়, দেই সকল 
আদালতে দোপর্দক কাৰ্য্য আরও কঠিন। কারণ এইখানে হাকিমের 
সহিত জুরী মছোদয়দেরও বিশ্বাস উৎপাদন করার প্রয়োজন । কিরূপ 
বচন-বিন্ঠান দ্বারা আসামীর পক্ষ হতে জুরীদের মোহিত করার চেষ্টা 
হয় বা ত! হতে পারে তা নিম্নের উক্তি হতে বুঝা বাবে। 

“জুরী মহোদরগণ ! এ দেখুন আসামী কুষ্চন্দ্রের সাঁধবী স্ত্রী বনে 
ররেছেন। চেয়ে দেখুন এ সতী ললনার মাথার টকটকে লাল 
সিছুরের দিকে । আজ আপনাদের একটামাত্র কথার উপর নির্ভর 
করছে এ দাবী জ্রীর মাথার পিছুর পু'ছে বাবে বা বাবে না। ভেবে 
দেখুন আপনাদের বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যার কথা, ভেবে দেখুন 
তাদের অপহনীর় বৈধব্য যন্ত্রণার কথা। এ দেখুন আসামী স্থুবলচন্দরে 
শিশু পুত্রের দিকে। আপনাদের একটা কথার উপর নির্ভর করছে 
প্র অবোধ নির্দোব শিশুর বাবা বলা চিরতরে ঘুচে বাবে বা বাবে না। 
মনে রাখবেন খুনী মামলায় দোষী বলার একমাত্র অর্থ হচ্ছে ফাসী। 
কারণ অন্ত কোনও কম সাজা এতে দেওয়া বায় না।” 

এইরূপ ক্ষেত্রে দোপর্দকের জুরীদিগকে নিহত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রের 
কথাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। বলাৎকার প্রভৃতি মামলায় 


টি একি. 
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সাধারণতঃ জুরীদের সহাহুভূতি ধবিতা নারীর দিকে আনে, বিশেষ 
করে যদি তাঁর চোখ হতে জল পড়ে । ধর্ষিতা নারীর সামাজিক 
অপমানের সহিত মৃত্যু যন্ত্রণার তুলনা করলেও সুফল ফলবে। অন্তদিকে 
ডিফেন্স হতে বলা হয় বে ও ধষিতা নারীর চরিত্র দোষ ছিল ইত্যাদি । 
ধ নারী বন্তীর বা অর্দ গৃহস্থ বাড়ীর মেয়ে হলে আসামী পক্ষের 
আরও সুবিধা । এইজন্য বিশেষ ক্ষেত্রে জুরীদের বুঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে সমাজে বহু স্তর আছে। এক এক স্তরের জীবনযান্রা- 
প্রণালী এক এক প্রকারের হয়ে থাঁকে। তা ছাঁড়া আগন জন্মের 
জন্য কেহ দায়ী থাকে না। কেউ বেশ্যা হলে তাকেও রক্ষা করতে 
দেশের আইন সঙ্গতভাবে বাধ্য; ইত্যাদি বচন দ্বারা জুরীদের মন 
অন্তদিকে ঘুরিয়ে দেওয়। সম্ভব । সৌপর্দকদের এই সকল কারণে মামলার 
পরিশেষে আরগুমেন্ট বা বাগবিতগ্া রীতি সাবধানে শিক্ষা কৰা 
উচিত হবে। 

কিরূপে বিপক্ষপক্ষীয়দের কেহ কেহ বচন বিন্যাস দ্বারা ভুরীদের 
মন ঘুরিরে দেবার চেষ্টা করে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে। 

+১৯৪* সালে আনি “ক” থানায় কৰ্ম্মে বাহাল ছিলাম । এই সমর 
জনৈক! ধর্ষিতা নারীকে পড়শীরা কোনও এক ডাক্তারের নিকট 
প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে নিয়ে বার । কিন্তু ডাক্তার সকল কথা শুনে 
তাকে চিকিৎসা! না করে থানায় নিয়ে যাবার জন্যে উপদেশ দেন। 
এরপর গড়শীরা তাঁকে ভুল করে অন্য এলাকার এক থানায় নিয়ে 
বায়। প্র থানায় এক নব নিযুক্ত তরুণ রক্ষী ঘটনাটা অন্য থানার 
এলাকায় ঘটেছে বুঝে তাঁর বিবৃতি গ্রহণ ও মামলা সম্পর্কে কোনও 
আস্ত ব্যবস্থা না করেই তাঁদের আমার থানায় পাঠিয়ে দিলেন। এর 
ফলে আমাকেই তাঁদের বা কিছু ভুলচুক তা সেরে নিতে হয়েছিল। 
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পাছে কথা উঠে বে শ্রডাক্তার কেন ওঁ নারীকে কানুন মত ফাষ্ট 
এড. তখুনি দেন নি। সেই ভয়ে এ ভাঁক্তার আদানতে বলে যে 
ধর্ষিতা নারী তাঁকে ধর্ষণের কথা. বলে নি। এই একই কাঁরণে অপর 
থানার উপরোক্ত তরুণ অফিদারটীও বলে বে ধর্ষণের কথা তাকে 
আঁদপেই জানানো হয় নি। এ কথা তাকে জাঁনানো হলে আইন 
মত কিছুট| তদন্ত করে তিনি এ মামলা আমার থানায় পাঠির়ে দিতেন ।” 

এই মামলায় আগামী পক্ধীয়ের! দায়রা কোর্টে যে বিতাণ্ডা উত্থাপন 
করেন? তার কিয়দংশ নিলে উদ্ধত করা হলে | 

প্জুরী মহোদয়গণ ! আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে এ 
ডাক্তারবাবুর এই মামলার কোনও শ্বার্থই নেই। তা” ছাড়া তীর 
মত একজন শিক্ষিত ভদ্র-সন্তাঁন মিথ্যা বলবেনই বা কেন? আপনারা 
প্র তরুণ পুলিশ অফিদারের সান্ষ্যও শুনেছেন। মাত্র দুই বদরের 
চাঁকুরী তাঁর এই রক্ষী বিভাগে । এই যুবক এখনো শেখেনি শঠতা, 
খেখেনি কোনও খলতা ও মিথ্যা কথা । এর পর এই মামলা যখন 
এ বান পুরাতন অফিপাঁরের হাতে পড়লো, তথনি মাত্র তাতে 
গজালো বহু শাখা ও প্রশাখা । দেখুন না, গুঁর চেহারাটা, দেখুন 
না, এতো বসে রয়েছেন ওখানে |” এর পর এ উকিল আমাকে 
নিয়নন্বরে অথচ জুরীদের শুনিয়ে গুনিয়ে বললেন, “ছিঃ অমুক বাবু 
এ সব ভালো নর়। এতে গাপ হয়। এরকম আর কক্ষনো 
করবেন ন11” বল৷ বাহুল্য জজ সাহেব তখুনি প্রতিবাদ করে এ 
উকিল প্রবরকে থামিয়ে দিয়েছিলেন তা! না হলে আমার সম্পর্কে তিনি 
আরও কতো কি কথা বলতেন কে জানে?” 

এই সকল কারণে তদন্তের ব্যাপারে কোনও রক্ষী ইচ্ছাকৃত ভাবে 
ভুলচুক করলে তাঁকে বিভাগীয় শাসন্তান্ত্রিক শাস্তি প্রদান করার 


pe 
খর 


৯৩ স্মারকলিপি লিখন 


নিয়ম আছে। বিচারের সময় এই শাস্তি প্রদানের কথ! উল্লেখ করলে 
তারা এই সকল ভুলচুকের প্রত কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন। 
তদন্তকারী রক্ষীদের সহিত পাঁচকদের, সৌপর্দকদের সহিত 
পরিবেশকদের এবং বিচারকদের সহিত খাদ্য পরীক্ষকদের তুলনা করা 
চলে। খাদ্যে কি আছে বা না আছে ত! পাঁচকরা উত্তমরূপে জাঁনেন। 
যারা প্র খাঁদ্য পরিবেশন করেন তাদের পাঁচকদের কথার উপর নির্ভর 
করা ছাঁড়া গত্যন্তর নেই। যারা চেকে চেকে এ খাগ্ের গুণাগুণ 
পরীক্ষা করেন তাঁদের ভুলচুক হওয়া অসস্তব নয়। এইজন্য সুষ্ঠুরপে 
বিচারকার্য্যের জন্ক যা কিছু দায়িত্ব তা তদন্তকারী অফার 


/ 


আমি মনে করি। fe 


7 
জং এ 
স্মারকলিপি লিখন ২২০৮২. 
স্মারকলিপি লিখনকে ইংরাঁজীতে বলা হয় ‘ডায়েরী? লিখা: রি 
বা দিনপঞ্জি এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত সম্পর্কীয় প্রতিটি করণীয় 
কাৰ্য্য এবং এরূপ কার্য দ্বারা পরিজ্ঞাত বা তদন্তলব্ধ প্রতিটি তথ্য বা 
ঘটনা! পু্থান্থপুত্খরূপে সহজবৌধ্যনূপে লিখে রাখতে রক্ষীমাত্রই আইনতঃ 
বাধ্য। কোনও কোনও স্থানের পুলিশকে প্রতিটি সাক্ষীর জবানী বা 
বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে লিখে নিতে হয়, কিন্ত কোনও কোনও স্থানের 
পুলিশ বিভিন্ন সাক্ষীদের নিকট শুনে জ্ঞাতব্য বিষয় একত্রে লিপিবদ্ধ 
করে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি নমুনা উদ্ধৃত করা হলো 
দ্ীধর মল্লিক, €নং খানসামা! লেন, হরিসাঁধন রায়, ২নং দেব লেন ও 
সতিরাম, ১০০নং রতন সীট, ইহাদের নিকট হতে আমি নিম্নোক্ত 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৯৪ 
বিষয় অবগত হতে পেরেছি। তাদের বিবৃতিতে তারা বলেছেন এই যে 
১২ই জোষ্ঠ সন্ধ্যা পটার এই আপামী ট্টামে উঠে ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিকের 
পকেট হতে একটি গিনি সহ মণিব্যাগ অতঞ্ষিতে উঠিয়ে নেয়। 
এই সময় শ্রীধরবাঁবু তাঁর জামার টান অন্তভব করে ফিরে দেখেন। 
ঘটনাঁটি আরোহী হরিসাঁধন রায় দেখতে পেয়ে চেচিয়ে উঠলে অপর 
আরোহী মতিরাঁম তাকে ব্যাগসহ ধরে ফেলে, ইত্যাদি 1” 

প্রথমৌক্ত পদ্ধতিতে পুলিশের ডায়েরী লিখন পদ্ধতি উপরে উদ্ধৃত 
করা হলো। এই প্রথার কে কতটুকু বলেছে তা বুঝবার উপায় 
নেই । আদালতের জেরার সময় তাঁদের কাউকে বলা বার নি যে 
তুমি এই কথা পুলিশের কাছে বলেছে! বা তা তাঁদের কাছে আঁদপেই 
বলো৷ নি। কিন্ত দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি 
নিঙ্নোক্ত রূপে পৃথক পৃথক পাতায় লিখে থাকেন। 

“্রীযুক্ত শ্রীধর মল্লিক, পিতাঁর নাম ৬পরিতোষ মল্লিক; তৎ 
প্রদত্ত বিবৃতি 

আমার নাম শ্রীধর মল্লিক । পিতার নাম ৬পরিতৌষ মল্লিক। দেশের 
ঠিকানা, পোঃ ও গ্রাম হালিশা, জিলা খুলনা । কলিকাতাঁর নিবাস, 
€নং খানসামা লেন। আমি একজন বহুবাজার স্বীট পোষ্ট অফিসের 
কেরাণী। ১২ই জ্যে্ট সন্ধ্যা ৭্টার় আমি রসারোডে কালীঘাট- 
গামী এক ট্রামের আরোহী ছিলাম। গাঁড়ীথান! জগ্ুবাঁবুর বাজারের 
নিকট পৌঁছলে আমি আমার জামীর টান অস্থভব করি এবং সেই সঙ্গে 
একজনকে বলতে শুনি, ‘এ পকেট মারলে'। পিছন ফিরে দেখি 
সাক্ষী মতিরাঁমবাঁবু প্র আসামীকে মণিব্যাগনহ ধরে ফেলেছে । হরি 
সাধনবাবু এই সময় আমাকে বলেন বে তিনিই আসামীকে আমার 
পকেট মারতে দেখে রূপে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। সাক্ষী মতিরাম আমাকে 


৯৫ | স্মারকলিপি লিখন 
এই সময় বলেন বে অপর সাক্ষীকে চেঁচিরে উঠতে শুনে তিনি দেখেন 
আসামী ব্যাগসহ পালিয়ে ধাচ্ছে। এই দেখে ছুটে গিয়ে তিনি আদামীকে 
বরে ফেললেন । এর পর আমি দে খ আমার পকেটে আমার মণিব্যাগ 
নেই । আমি আসামীর হাতে আমার ব্যাগ সনাক্ত করে উহা দাবী করি। 
এবং আগামীদহ সকলে থানায় এসে এই এজাহার দিলাম 1” 

গ্রথমোক্তি পদ্ধতিতে পুলিশ প্রতিটি সাক্ষীর বিবৃতি পৃথক পৃথক রূপে 
ডায়েরীর পৃথক পৃথক পত্রে উপরোক্তরূপে লিখে রাখেন । তদুপরি উহাদের 
প্রতিটি বিবৃতির সংক্ষিপ্তপার মূল ডাঁইরীতে তারা থার্ভপাঁরসেনে লিখে 
রেখেছেন। কারণ প্রয়োজন বোধে ফাষ্ট পীরসেনে লিখিত পৃথক 
সম্পূর্ণ বিবৃতিটি বিচারের সময় হাকিমের হুকুমান্তনারে আদালতে 
দাখিল করতে হয়েছে। যে সকল তদন্তকারী রক্ষী এ বিবৃতি 
লিপিবন্ধ করেছেন তাঁদের দ্বারা এ বিবৃতি আদালতে দাখিল করিয়ে" 
বিরুদ্ধ পক্ষীয় উকিলগণ আদালতে প্রদত্ত কোনও সাক্ষীর বিবৃতি 
কনট্রাডিক্ট করে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় পরে প্রয়োজন হলে সৌপর্দিক 
এবং তদন্তকারী অফিদাঁরগণ শী সাক্ষীর থার্ডপারশেনে লিখিত সংক্ষিপ্ত 
নিবৃতি ব্যবহার করতে পাঁরবেন। থার্ডপারশেনে লিখিত সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতির নমুনা নিয়ে উদ্ধত করা হলে! । 

“অদ্য ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধা সাতটায় ফরিয়াদী শ্রীধর মল্লিক ও সাক্ষী 
হরিসাধন রায় ও মতিরাঁম, আঁসামী সুখেন রাঁওকে ধৃতিরুত অবস্থায় এই 
থানায় এনে তাঁর বিরুদ্ধে ৫নং |. [. R.-এ উক্ত ভাঁঃ-দঃ-বিঃ-র ৩৭৯ 
মতে এক মাঁমল! রুজু করিল। | 

ফরিয়াঁদী শ্রীধর মলিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে অবগত হলাম যে 
তিনি ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ৭টাঁয় কাঁলীৰাটগামী এক ভ্রীমের আরোহী 
ছিলেন। গাড়ীটা জগ্ুবাঁবুর বাঁজার বরাবর পৌছলে তার সা্ট-জামার 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৯৬ 


ডান পকেটে এক টান অনুভব করেন। এই সময় সাক্ষী হরিনাধনবাবুকে 
বলতে শুনেন এ পকেট মারলে । এর পর পিছন ফিরে তিনি দেখলেন 
বে ভার পকেটে গিনিসহ চামড়ার ব্যাগ নাই। মুখ তুলে তিনি দেখলেন 
বে সানী মতিরাম রামের গেটের কাছে আসামী অমুককে ধরে 
রেখেছে । আদামীর ডান হাতে তার ব্যাগটি দেখে তিনি আশ্চর্য্য 
হরে যান এবং তিনি তৎক্ষণাৎ উহ! সর্ব সমক্ষে ভিতরে রাখা গিনির 
কথা বলে সনাক্ত করে দাবী করেন। তিনি আরও বলেন যে এ 
গিনিটি এ দিন প্রীতে অমুক দোকান হতে অতো টাকা মূল্য 
তিনি ক্রয় করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি সেই দোকানের এতৎসহ 
সংযুক্ত রপিদটিও দেখিয়েছেন। এই সাক্ষীর সম্পূর্ণ দীর্ঘ পৃথক বিবৃতি 
এই ডায়েরীর পরিশেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। আসামীকে ইতিপূর্বে 
তিনি কখনও দেখেন নি। 

হরিসাধন রায়, ২নং দেব লেন এবং মতিরাম, ১:০নং রতন ষ্রীট, 
এই দুইজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তার! উপরিউক্ত সাক্ষীর 
বিবৃতিতে তাদের সম্পর্কে ঝা বলা হয়েছে তা সবটুকুই সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া উহ! পুরাপুরি সমর্থন করিল। 

উপরোক্ত করিয়াদী প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে 
আমি তদন্তের কারণে ফরিয়াদী ও আসামীসহ বটনাগুলের উদ্দেষ্যে 
রওনা হলাম 1৮ 

কোনও কোনও প্রদেশে নময় সংক্ষেপের জন্য আরও সংক্ষিপ্ত 
নোটের আকারে ডাগ্নেরীটি পেখা হয়। উহাকে বল! হয় কেম 
ডকেট’। এবার কিরূপ প্রণালীতে ডায়েরী বা স্মারকলিপি লেখা হয়ে 
থাঁকে তা বলব । 

প্রথমে প্রাথমিক সংবাদ পাওয়। মাত্র উহা বখাবথভাবে নির্ধারিত 


৯৭ স্মারকলিপি লিখন 


নথিপত্রে লিগিবন্ধ করে নিতে হবে। যদি ফরিয়াদী প্রথমে থানায় এসে 
বিবৃতি দেয় তাহলে উহাই হবে প্রাথমিক সংবাদ । প্রাথমিক সংবাদ 
লিপিবদ্ধ করার পর মুহুর্তেই ফরিয়াদীসহ ঘটনাস্থলের উদ্দেস্তে রওনা হতে 
হবে। এই সম্পর্কে প্রতিটী কাঁধ্যের সমর ও তারিখ যথাযথভাবে 
লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ বাঁধ্য। ফরিরাঁদী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের 
বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর, বদি আসামী হাজির থাকে তা*হলে তারও 
বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এতে সুবিধে এই যে মামলা! সম্পর্কীয় 
স্থানীয় তদন্তের সহিত আদাশীর বিবৃতিটিও একই সঙ্গে বাচাই 
করে নেওয়া যায়। 

ঘটনাস্থলে এসে'রক্ষিগণ ছুই শ্রেণীর সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করে 
থাকেন, বথা_-পদেটিভ সাক্ষী ও নেগেটিভ সাক্ষী । যে সকল ব্যক্তি 
ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত তাঁদের বলা হয় পসেটিভ সাক্ষী এবং যাঁরা ঘটনা 
সম্বন্ধে কোনও কিছুই অবগত নয় তাঁদের বলা হয় নেগেটিভ সাক্ষী। 
বন্দীদের উচিত এই উভয় শ্রেণীর সাক্ষীদের নামধাঁমসহ বিবৃতি 
গ্রহণ করা । অন্তথায় তাঁদের কিরূপ বিপাকে পড়তে হয় তা নিম্নের 
বিবৃতি হতে বুঝ! যাৰে। 

“এই দিন তদন্তকারী অফিসাঁররূপে সাক্ষ্য দেবার সময় আঁদামী 
পক্ষীয় উকিল আমাকে প্রশ্ন করলেন, ‘আচ্ছা, আদালতে আগত এই 
কয়জন সাক্ষী ছাড়া স্থানীয় অন্ত কাউকে কি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন ?” 
এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, ‘আজ্ঞে হী, কিন্তু তারা ঘটনার সময় 
“উপস্থিত না থাকায় ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানে না৷ বলেছিল। এর পরই 
ও উকিল ভদ্রলোক জিজ্ঞাস! করলেন, “কৈ দেখান তো আপনার 
ডায়েরীতে তীদের নাম করটা।» এরা নেগেটিভ সাক্ষী বিধায় আমি 
এদের কাঁরুরই নাম লিপিবদ্ধ করি নি। এই হতে ধরে নেওয়া 

৭--৮ম 
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হয় বে আমি ঘটনাস্থলে অপর আর কাউকে ভিজ্ঞাদাবাদ করি নি। এর 
পর আমাকে বিপক্ষ পক্ষ হতে ভিজ্ঞানা করা হয়, “আচ্ছা এখানকার 
রাস্তার মোড়ের মনিহারী দোকানীকে এবং তার পাশের মুদীকে কি 
এই অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ?” বল! বাহুল্য, এইরূপ প্রতিটা 
প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতে হয়েছিল, “আজ্ঞে না” বা মনে নেই”ইত্যাদি | 
এরপর বিপক্ষ পক্ষীয় হতে বল! হয় বে এ সকল ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করলে এমন সব কথা তারা৷ বলতো যাতে তার মন্ধেল সসন্মানে মুক্তি 
পেতে পারতো” 

“যে মাঁছটা পালিয়ে বায় সেইটাই বড় মাছ ছিল” বলে যে প্রবাদ 
আছে, এক্ষেত্রেও উপরোক্ত সত্য বিশেষরূপে প্রযোজ্য ! 

স্মারকলিপিতে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে ফরিয়াদী ও উপস্থিত 
সাক্ষীর জবানী লিখে নিতে হবে। এর পর আসামী উপস্থিত থাকলে 
তাঁরও জবানী লিখে নিয়ে, পরিশেষে লিখতে হবে যে তদন্ত ব্যপদেশে 
অকুস্থলে রওনা হওয়া! গেল। এর পর তদন্তের পরিশেষে প্রত্যাবর্তনের 
বার্তা লিপিবদ্ধ করে ঘটনা্থলের একটি পূর্ণ বিবরণ লিখতে হবে। নিলে 
এই লিখন পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা৷ হলো । 

পীন্বীর রায়, ৬ নং বেলরুঙ্গ। রোড থানায় এসে খবর দিল যে 
করপোরেশন অফিসের সে জনৈক কেরাণী। অন্য প্রাতে ১* ঘটিকায় 
অফিন বাবার সময় সে একটি মুগ্ডহীন দেহ অমুক বাড়ীর সন্মুখে দেখতে 
পায়। মৃতদেহটী সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা না করে দে সোজা থানায় এসে 
এই খবর জানাচ্ছে । 

উপরোক্ত সংবাঁদদীতার পৃথক সম্পূর্ণ বিবরণ চ.[.R. রূপে গৃহীত হয়ে 
এতৎ ভায়েরীতে সংযুক্ত করা হ'ল। উপরোক্ত সংবাদ ষ্টেশন ডায়েরীতেও 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এই সকল করণীয় কার্যের পরিশেষে যথাসত্বর 


৯৯ স্মারকলিপি লিখন 


আমি, দারোগা অলি বোস, হেড কনেষ্টবল রতন সিংএর সহিত তদন্তের 
কারণে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলাম । 

উপরোক্ত সংবাদ সম্পর্কীয় তদন্ত কার্ধ্যের পরিশেষে উপরোক্ত 
কর্মচারীদের সহিত থানার ফিরে ঘটনা সম্পর্কে এক্ষণে স্মারকলিপি 
লিখছি । 

ঘটনাস্থল অমুক ও অমুক ছুই রাস্তার সংযোগন্থল বা চৌমাথার 
পূর্বদিকে একটা উন্মুক্ত স্থান । উহার সন্মুখে কেবল মাত্র ২ নং অমুক দ্রীটের 
একটা দ্বিতল বাটি অবস্থিত । আশেপাশে আর কোনও বাড়ী নেই!” 

এইরূপে ঘটনাস্কলের বিবরণ দেবার পর মৃতদেহটী কিরূপ ভাবে 
কোথায় শায়িত আছে তা লিখে উহার খুঁটা-নাটা প্রতিটা বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এই সকল বিবরণের সহিত বটনাস্থলে 
কোনও সাক্ষী পাওয়া গেলে তাঁদের কিরূপে ও কোথায় পাওয়া গেল 
তা লিখে তাদের বিবৃতি পূর্ব্ব বণিত পদ্ধতিতে লিখে নিতে হবে। হত্যা 
প্রভৃতি সাংঘাতিক মামলার ঘটনাস্থল কোনও বাটী হলে উহার প্রতিটা 
কক্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত, তা তাঁরা কেউ 
ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত থাকুক বা না থাঁকুক। 

এরপর আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী কোথায় গেলে বা কোনও স্থান বা 
বাটী তল্লাম করে বা দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে সমর্থ হলেঁও সকল কার্য্যের 
সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সম্পর্কে করণীয় কাধ্য সকল 
এই পুস্তকের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে উল্লিখিত হরেছে। বিদেশী রাষ্ট্রে ও 
স্মারকলিপিতে প্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তর সমূহ লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। 
নিয়ে উহার একটা নমুনা লিপিবদ্ধ কর! হলে! । 

«প্রঃ আচ্ছা, আপনার কয় পুত্র ও কয় কন্যা । এই কন্াঁটী ব্যতীত 
অপর কোনও পুত্র বা কন্যা ইতিপূর্বে কি মারা গিয়েছে? 
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উঃ-_-আজ্ঞে, আঁমার ছয় পুত্র ও তিন কন্তা। এই কন্তাঁর মৃত্যুর 
পূর্বে আমার ছুই পুত্র ও একটা কন্াঁও মারা গিয়েছে। 

প্রঃ_তাই বদি হয়, তাঁ’হলে মাত্র এই কন্যার মৃত্যুর প্রমাঁণরূপে 
আপনি একটা ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন, অথচ পূর্বতন পুত্র- 
কন্যাদের মৃত্যুর প্রমাণরূপে অনুরূপ কোনও ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ 
করেন নি, কেন? আপনার এই কন্তার কি কোনও জীবন-বীমা 
করা ছিল? 

উঃ আজে না। আমার পুত্রকন্তাঁর কাঁহারই কোনও জীবন- 
বীমা নেই। পূর্ব্বতন পুত্ৰ-কন্যা কলকাতায় মার! বায় এই জন্য ডেথ 
সার্টিফিকেটের কোন প্রয়োজন হয় নি, কিন্ত আমার এই সপ্তদশী অনুঢ়া 
কন্যা মারা গিয়েছে কাণীতে, তাই একটা ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে 
রেখেছি ।” 

এদেশে অবশ্য এই প্রশ্নোত্তর লিপিবদ্ধ করার কোনও রীতি নেই। এই 
স্মারকলিপি সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য এই ঘে প্রতিটা কাঁধ্য সম্পর্কীয় 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় উহার পাশে পাশে তারিখ এবং সময় ও 
তৎসহ কোন সমর হতে কোন সময়ের মধ্যে এ কার্য্য করা হলো তাও 

. লিপিবদ্ধ করতে রক্ষিগণ আইনতঃ বাধ্য । 

বড় বড় ডায়েরী পৃথক পৃথক খণ্ডে ভাগ করে প্রতিটা খণ্ডের 
প্রতিটা পাত! নম্বরী করে উহাদের সহিত একটা স্চীপত্রও সংযুক্ত 
করতে হবে। বাঁতে কোনও খণ্ডের কোন্‌ পাতার কোন্‌ সাক্ষীর বিবৃতি 
তা খুঁজে বার করা যেতে পারে। এছাড়া! প্রতিটা খণ্ডে বিষয়বস্তু 


ও সাক্ষ্য প্রমাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে, যাতে 


বুঝা যায় কার বিরুদ্ধে _-কিরপ প্রমাণ পাঁওয়া গিয়েছে। 


Eo 


পুলিণি কর্মনৃত্যে ইতিহাস 


ভারতীয় পুলিশ সম্পর্কীয় ইতিহাস আলোচনা করতে হলে উহীকে 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে, যথা_হিন্দু আমল, মৌসলেম আমল, 
এবং ইংরাঁজ আমল। 

প্রথমে আমি হিন্দু আমলের পুলিশ? সম্বন্ধে আলোচনা করবো। 
সুদূর প্রাচীনকাল হতেই দেখা বার যে ভারতবর্ষে নগর পুলিশ ও গ্রাম 
পুলিশ দুইটি বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠেছিল। গ্রাম পুলিশের ভার অগিত 
ছিল গ্রামা-প্রধানের ও তাঁহার লোকজনদের উপর এবং নগর পুলিশের 
ভার অর্গিত ছিল একজন বিশেষ কর্মগাঁরী এবং তীর অধীনস্থ ব্যক্তিদের 
উপর। এই সকল কর্ম্মচারি সাঁধারণ ভাবে শান্তি রক্ষা কাঁধ্য করে 
এসেছেন। এঁরা অপরাধীদের পাঁকডাও করে যথাক্রমে শহরে ধৰ্ম্মাধি- 
করণ এবং গ্রামে গ্রাম্য-প্রধানের নিকট হাঁজির করতেন। তবে প্রায়ই দেখা, 
গিয়েছে যে গুরুতর অপরাধ সমূহের বিচার এরা নিজেরা না করে রাজ্যের 
' রাজার নিকট বিচারের জন্য তাঁদের পেশ করেছেন। এইরূপ কথিত আছে 
বে ও সময় একদল দক্থ্যর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে কোনও এক 
গ্রাম্য-প্রধান নিজে তাঁদের বিচার না করে বিচারার্ধে তাঁদের ও বাঁজ্যের 
রাজার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

খুঃ পূর্ব ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে 
গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সকল গণতন্ত্রী রাঁজ্যের কয়েকটিতে এক 
চমৎকার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত কর! হয়। এই শান ব্যবস্থায় এমন 
একদল কর্ণচারী নিয়োগ করা হয়েছিল, যার! কৌনও অপরাধী-মন্ত 
ব্যক্তি সত্যই অপরাধ করেছে কিনা তা জানবার জন্তে রীতিমত তদন্ত 
কাৰ্য্য করতো । এই সম্পর্কে তাদের সাক্ষীর সহিত 'অপরাধীদেরও বিবৃতি 
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( বক্তব্য ) গ্রহণ করতে হয়েছে । বদি তারা তদন্ত দ্বারা অবগত হতো 
যে প্র অপরাধী-মন্ত ব্যক্তি নির্দোব তাঁণ্হলে তার! তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তি 
দিতেন । কিন্ত তদন্তে দেই ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তীরা নিজেরা 
তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে তাঁদের তারা বিচারের জন্য একদল 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিতে (আইন ) প্রাজ্ঞ কর্মচারীদের নিকট পেশ 
করতেন । এই সকল রাজকর্ন্নচারী বিষয় বস্তুর পধ্যালৌচনা করে 
বদি বুঝতেন যে তারা নিরপরাধী তাহলে তীরা তৎক্ষণাৎ তাদের যুক্তির 
ব্যবস্থা করতেন। কিন্ত বদি তাঁরা বুঝতেন বে তাঁরা সত্য সত্যই দোষী 
তাস্ছলে তাঁরা সাতজন প্রধানের এক সংস্থার (0০০৮) নিকট তাকে 
বিচারের জন্য প্রেরণ করতেন। এই সংস্থা তাঁকে নির্দো বুঝলে মুক্তি 
দিতেন এবং তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলে, তাঁকে পরিশেষে রাজ্যের 
নির্বাচিত উপরাঁজ। ও পরে রাজার নিকট পাঠানো হতো। এরপর 
এ রাজ! তাকে দৌধীরূপে বুঝলে তৎকালীন প্রচলিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
দণ্ডবিধি মতে অপরাধের গুরুত্ব অন্ঘারী তাঁদের লঘু বা গুরু দণ্ড 
প্রদান করতেন। 

উপরোক্ত শীবন ব্যবস্থার সহিত বর্তমান কালীন থানা পুলিশ, নিয় 
আদালত ও উচ্চ বা দায়রা আদালতের বিচার ব্যবস্থার তুলনা করা চলে। 
এই প্রাচীন তথ্য হতে আরও বুঝা যায় থে লিপিবদ্ধ 'আইনকান্গন মত এ 
সময়কার বিচার কার্য্য সমাধা হয়েছে। 

খুঃ পূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে চন্ত্রগুপ্ত ও অশোকের রাজধানী 
পাঁটলীপুত্রের পুলিশ প্রধানকে বলা হতো নগরক। কবি কালিদাঁদের 
শকুন্তলা ও হৃচ্ছকটিকা নাটকে দেখা বায় থে শহরের পুলিশি কর্মরৃত্যের 
প্রধানকে বল! হতো নগরিকা৷ এবং তাহার অধীনস্থ সাধারণ রক্গীদের বলা 
হতো ‘রক্ষিন*। যতদূর বুঝ বায় মৌধ্য পুলিশের উপর নগর ও উহার 
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শান্তি রক্ষার ভার তো অপিত ছিলই, তা ছাড়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের 
কলিকাতা পুলিশের হ্যায় তীদের নগরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও উহার পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা (০০৪৫৮৭০৮ ) জম্পকীয় ব্যবস্থাও পরিচালিত ক্রতে 
হয়েছে ।  মৌধ্য পুলিশের বিবিধ করণীয় কার্যের মধ্যে নিক্োক্ত 
কাধ্যগুলিও সমাধা করতে হয়েছে । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। | 

(১) অগ্নি প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বিধি নিষেধ যেন কেহ অমান্য না 
করে। (২) স্র্য্যান্তের দুই ঘণ্টা পর হতে সুর্য্যোদয়ের দুই ঘণ্টা পূর্বের 
মধ্যবর্তীকালে কেহ প্রদীপ ব্যতীত পথ চলাচল না করে। (৩ ) মারপিট 
ও দ্যুত্রিরা যাতে নিবারিত হয় । (৪ ) সাধুর বেশে অপরাধ-মুখী বা 
অপরাধ-প্রবণ যুবকদের খুঁজে বার করা। (৫) সন্দেহ-ভাঁজন ব্যক্তিদের 
অপরাধের সময়ে বা উহার পূর্বের ধৃতিক্ৃত করা । (১) আয়ের চেয়ে 
কেউ ব্যয় বেণী করে কিনা তা দেখা; ইত্যাদি। 

ওঁ যুগের পুলিশ বা রক্ষিন্‌ ( রক্ষিগণ) নির্ধারিত এক প্রকার উদ্দীও 
( U৷৷i৪০৮ ) পরিধান করতেন, বিশেষ করে এইজন্য তারা সকলে একই 
প্রকার চিহ্ুযুক্ত শিরপ্রাণ ব্যবহার করতেন। কেম্থিজ হিষ্টি Vol. [. 
পৃঃ ১৭৮ Rhya Davidsএর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

মৌঁ্ধ্যদের সময় গ্রাম্য পুলিশ ছিল। একজন গ্রাম্য প্রধানের অধীনে 
ও সকল রক্ষিগণ সার! রাত্রি গ্রাম পাহারা দিত। এছাড়া তারা 
গ্রামে নবাগতদের আগমন ও প্রত্যাবর্তন এবং সন্দেহমান ব্যক্তিদের 
আগমন সম্বন্ধে গ্রাম্য প্রধানদের সংবাদ প্রদান করতো। এই সকল 
গ্রাম্য পাহারাদার চৌকিদার তাদের প্রাপ্য অর্থ বা শস্ত গ্রামের প্রতিটি 
ব্যক্তি ব| পরিবারের নিকট হতে নিজেরাই আদায় করতো, এইজন্য তাঁরা 
গ্রামের প্রতিটি ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল। y 
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উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত সম্রাট স্বয়ং তাঁর খাস বিভাগের অধীনে 
একটি বিরাট গুপ্তচর বাহিনী পোষণ করতেন। এই সকল গুপ্তচর 
গোয়েন্দা পুলিশেরও কাঁধ্য করেছে বলে মনে হয়া এই চরদের 
কার্যকরণ সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডের গুপ্তচর নিয়োগ শীর্ষক নিবন্ধে 
বিস্তারিত রূপে আলোচিত করা হয়েছে। এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন! এই সমর রাজকীয় গুপ্তরক্ষী বিভাগ গুপ্চসঙ্কেত লিপি 
এবং উহা বহনের জন্য সুশিক্ষিত পারাবত পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন । 
এই সম্পর্কে কৌটিল্য অর্থশান্ত্র Bool: 1]. Ch. 34 দ্রষ্টব্য | 

প্রাচীন ভারতে বহু অপকার্য্য অপরাধরূপে প্বীকৃত হয়েছিল এবং 
উহাদের সংজ্ঞাও আঁইন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। মন্গ সংহিতা 
এবং কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র পাঠে ইহা বিশেবরূপে অবগত হওয়া বাঁয়। 
ঞ বুগে অপরাধসমূহ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, থা-_সাঁহম ও 
চৌর্ধ্য। যে সকল অপরাধে বল প্রকাশ কর! হতো» তাঁহাকে বলা হতো 
সাহস, বথা--ভাঁকাঁতি, রাহাজানি ইত্যাদি । এবং বে সকল অপরাধ 
অলক্ষ্যে বা বিনা বলপ্ররোগে সমাধা হতো উহাকে বলা হতো 
চৌ্ধা, বথা_ চুরি, চাগারিঃ ইত্যাদি । নিয়োক্ত অপরাধ সমূহের জন্ 
শান্তি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল” 

“চুরি, রাহাজানিঃ ডাকাতি, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, জাল হিসাব, 
রাঁজন্ব অপহরণ, অনধিকার প্রবেশ, নিরীহ পণ্ডকে হত্যা, কর্তব্যকর্থে 
অবহেলা, অগ্নি প্রদান, রাজপথে আবজ্জনা নিক্ষেপ, শহরের ভিতর 
মৃত পণ্ড নিক্ষেপ, অন্যায় চুক্তি করা» মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, মিথ্যা 
অভিযোগ কর|, নারী নির্যাতন, সাধারণের ব্যবহার্য্য বাঁটার অংশ বা 
পথ ঘাট অবরোধ, অপরের ভূমি হরণ» সীমাঁনা অতিক্রমণ বা উহার 
বিলোপ সাধন, অন্তায় ও বিধিবিরুদ্ধ বিবাহ, ও প্ররূপ পুনধিবাহ, 
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অপরের বাসস্থানের ক্ষতিকরণ, হত্যাঃ অন্যায় রূপে কর্মচারী বরখাস্ত, 
ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা সুবিধা বা দ্রব্য গ্রহণ, মানহানি, প্রহার, সি'দেল 
চুরি, ক্রণহত্যা, মূদ্রা জাল, বিষ প্রয়োগ, রাহাঁজানিতে সাহায্য করা, 
নারীহরণ, মিথ্যা গুজব প্রচার, হত্যাকারীকে সাহাব্য করা, রাঁজছোহ, 
রাজাকে অপমান করা, নপুংসকরণ, বলাৎকাঁর, ইত্যাদি ৷” 

বর্তমান কাঁলের ন্যায় প্রতিটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞাও সেই 
যুগের দণ্ডবিধি সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৌর্ধা 
অপরাধীর কথা বলা যেতে পাঁরে। চুরি অপরাধের সংজ্ঞা প্রাচীন 
হিন্দুগণ নিয়োক্তরপে লিপিবদ্ধ করেছেন, যথা 

(১) অপহ্ৃত দ্রব্য এমন এক দ্রব্য হওয়া চাই, যাহার মালিক এমন 
এক ব্যক্তি ধিনি-- দ্রব্য ইচ্ছামত ব্যবহার করতে সক্ষম এবং এরূপ 
ব্যবহার দ্বারা তাঁকে কোনও শাস্তি পেতে হবে না। 

(২) অপহীরক ওঁ দ্রব্য অপহরণের কালে জাত থাকবেন ঘের 
দ্রব্যের মালিক সে নিজে নয়» বস্তুতঃ পক্ষে প্র দ্রব্যের মালিক অপর 
আর এক ব্যক্তি । 

(৩) অপহারক প্র দ্রব্য অপহরণের উদ্দেশ্যেই বদি অপহরণ করে 
তাহলেই মাত্ৰ উহাকে চুরি'আখ্য! দেওয়া যেতে পারবে। 

(৪) অপহাঁরক প্র দ্রব্যের অপহরণের জন্য কোনও না কৌনও- 
'এক প্রচেষ্টা করবে, বে প্রচেষ্টা দ্বারা প্র দ্রব্য সত্য সত্যই অপহৃত 
হবে। 

এক্ষণে বর্তমান ভারতীয় দণ্ডবিধিতে প্রদত্ত চুরির সংজ্ঞা তুলনা মূলক 
আলোচনার কারণে নিয়ে উদ্ধত করা যাঁক। বলা বাহুল্য যে চুরির 
এই সংজ্ঞা ইংরাজশীসকগণ ইন্সস্থানীয় আইন-কীন্গন হতে সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। কিন্ত তা সত্বেও দেখা যায় যে এই উভয় দেশীয় চুরির সংজ্ঞার 
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মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় দগুবিধিতে ৩৭৯ ধাঁরা মতে চুরি 
মামলার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ £__- 
যদি কেহ অপরের অধিকারতুক্ত কোনও অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্যক্তির 
বিনাুমতিতে অপহরণের উদ্দেশ্যে অপসারিত করে তী"হলে উহাকে চুরি 
অপরাধ বলা হবে! 
প্রাচীন ভারতের এ যুগের দণ্ডবিধিতে অপহৃত দ্রব্যের কম বেশী 
মূল্যানুনারে কম বেশী শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে । এই যুগেও 
বিচাঁরকগণ শাস্তি প্রদানের সময় অপন্ৃত দ্রব্যের কম বেশী মূল্য সম্পর্কেও 
বিবেচনা করে থাঁকেন। 
এই সম্পর্কে তৎকালীন অপর একটি অপরাধের আইনগত সংজ্ঞা 
নিম্নে উদ্ধত করা বাক। ইহাতে বলা হয়েছে বে মিথ্যাচরণ অপরাধ 
বাক্য ও ব্যবহার এই উভয় প্রকীরেই সমাধা হয়। এবং এই সকল 
কাধ্য যদি জ্ঞানতঃ বিভেদ স্ষষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় তা’হলে তাকে বলা 
হয় মিথ্যা প্রচার। এই অপরাধের সংজ্ঞাতে নিশ্োক্ত কয়টি বিষয় যুক্ত 
থাকা চাই, যথা 
(১) অপরাধী ব্যক্তির বচন ও কাধ্য মিথ্যা! হওয়া চাই। (২) উহা 
বিভ্রান্ত বা বিভেদ স্ছষ্টির উদ্দেশ্যে সমাধা হবে॥। (৩) অপরাধীর অসৎ- 
ইচ্ছা! কার্যে পরিণত করা চাই । (৪) সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়ের ইহা অবগত হওয়া 
চাই। (৫) ইহা অপরাধীকে স্বয়ং সমাধা করতে হবে। 
উপরোক্ত বিষয় কয়টী একত্রে সমাধা হলে তবে এ অপরাধকে 
তৎকালীন আইন অনুযায়ী মিথ্যা প্রচার অপরাধ বলা হতো! । 
এতৎ্যতীত প্রাচীন আইন প্রণেতাগণ এ’ও বলেছেন যে বদি ও ব্যক্তি 
অপর এক ব্যক্তিকে নিথ্য! প্রচারে প্ররোচিত করে এবং এরূপে প্ররোচিত 
হয়ে কোনও ব্যক্তি বদি পত্র প্রেরণ করে কিংবা প্রাচীর গাত্রে লিপিকা 
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লিখে মিথ্যা প্রচার করে তা’হলে শী প্ররোচক ব্যক্তির অপরাধ প্ররোচিত 
ব্যক্তি কৃত অপরাধের সমতুল্য বিবেচিত হবে । 

বর্তমান ব্রিটিশ ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও আমরা দেখতে পাই যে 
প্ররোচকরাঁও প্ররোচিত ব্যক্তিদের ন্যায় অপরাধী বিবেচিত হয়েছে । 
এছাড়া উহাতে আমরা আরও দেখি যে পত্র-লিপি ও ইঙ্গিত দ্বারাও 
অপরাধ সমাধা করা বাঁর়। 

এই সকল দগুবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের জন্য বিবিধ দণ্ডেরও 
উল্লেখ আছে । এই সকল দণ্ড কোনও ক্ষেত্রে অতীব কঠোর ছিল। 
শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর অপরাধীমন্ত ব্যক্তিদের মনে ভীতি সঞ্চার 
করার জন্যেই এই সকল শাস্তি দেওয়া হতো । অন্য এক প্রবন্ধে এই সকল 
বিবিধ প্রাচীন শান্তি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব । তবে সম্রাট অশোকের 
রাজ্যকাঁলে ( খৃঃ পৃঃ ৩য় শতাব্দী ) দেখা যায় বে, শান্তি সমূহে নিষ্্রতা বা 
প্রতিশোধের মনোবৃত্তি ছিলনা । বিচারক কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে 
এই সময় তিন দিন ও তিন রাত্রি বিশ্রাম দেওয়া হতো; যাতে বিচারক 
এই চরম শাস্তি সম্পর্কে প্ৰয়োজনবোধে পুণবিবেচনা করতে পারেন এবং 
অপরাধীও এই সময়ে দান ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করতে 
পাঁরে। মহারাজ অশোকের আদেশে কোনও ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বের 
গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে (081) আবদ্ধ করার রীতি ছিল না। 
এই সময় বিচারে দোষী সাব্যন্ত হলে তবে নাগরিককে গ্রেপ্তার করে 
কারাগারে পাঠানো হতো । 

অর্থ ও নীতি শাস্ত্র সমূহে দেখা বায় যে, একশ্রেণীর রাজকন্মচীরীর 
কথা বলা হয়েছে বাদের উপর হাট বাজার, রাস্তা, জনস্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা 
প্রভৃতির ভার অগ্সিত ছিল. সহজবোধ্যরূপে ইহারা বর্তমান পুলিশেরই 
স্থলাভিভুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় । 
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এতদ্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারভ্তে উৎকীর্ণ একটি চোল দেশীয় 
অনুশাসন পাঁঠে অবগত হওয়া বার বে, এ সময় দক্ষিণ ভারতের রাজপথে 
পাঁহারায় নিযুক্ত একশ্রেণীর কর্মচারীর ভরণ-পোষণের জন্য সম্রাট 
কুলতুন্দের আদেশে স্থানীয় প্রজাদের নিকট হতে এক প্রকার কর 
আদায় করা হতো! আমরা নিঃসন্দেহে এই সকল রাঁজকর্মচারীদেরও 
বর্তমান কালীন পুলিশই মনে করতে পারি । 

প্রাচীন ভারতের পুলিশি কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে “মহাবীর চরিত”, সর্গ 
১৯, ১-১১০, লোহাকুবা এবং বেহীগ নামক দুইজন চোরের কাহিনী পাওয়া 
বায়। এই কাহিনী হতে তৎকালীন পুলিশি-কর্নীতি সম্বন্ধে কথঞ্চিত 
আভাষ পাওয়া যাবে । এই সম্পর্কে এ কাহিনী হতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
করলাম। 

“বাদগৃহের নিকটে ভৈভববাঁদী এক চোর রাজধানীতে চুরি-চামারী 
সুরু করেছিল। নাঁগরিকগণ স্থানীয় রাদাকে নালিশ জানালে তিনি নগর 
কোটালকে ডেকে ভর্তসন! করে বললেন, ‘তোমাদের কি আমি অকারণে 
বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছি,এইরূপ চোরের উপদ্রব নিবারণ করতে তোমরা 
অক্ষম কেন?” এর পর স্থানীয় রাজার আঁদেশে সহরের চারিদিক ঘিরে 
রক্ষীদলকে মোতায়েন করা হয়! এবং এর ফলে চোর এ ফাদে পা, 
দেওয়| মাত্র রক্ষিগণ তাকে গ্রেপ্তার করে ফেললে। গ্রেপ্তারের পর 
রাজসকাশে তাকে হাজির করে রক্ষী প্রধান জানালেন, মহারাজ চোর 
চোরাই-দ্রব্য সমেত ধর! পড়ে নি, এইজন্য প্রমাণের অভাবে তাকে শাস্তি 
প্রদান করা যায় না। তবে কার্ধ্যকরণ সম্পর্কে তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়ার 
পর তাকে শান্তি দেওয়া যেতে পারে ।” এর পর রাজ| নিজে অপরাধী- 
মন্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে এইরূপ এক বিৰৃতি প্রদান করে 


“আমার নাম দুর্গাটাদ, কালী নামক গ্রামে আমার নিবাস, ব্যবসায় 


JN 


১০৯ পুলিশি কৰ্ম্মকৃত্যের ইতিহাস 


সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি এই শহরে আদি । পরে শহর দেখার বাসনায় 
আমি একটা মন্দিরে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এর পর গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের পথে রাক্ষসের মতন নগর রক্ষিগণ আমার গতিরোধ করে 
জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে। এরপর আমি তাদের এই আকস্মিক ব্যবহারে 
ভীত হয়ে নগর প্রাচীর উল্লঙ্বন করি । কিন্তু নগর রক্ষীদের এড়াতে 
পারলেও প্রাচীরের বাহিরে অপেক্ষারত সৈন্যবাহিনী আমাকে ধরে 
ফেলে। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্বেও আমাকে চোরের হায় 
হস্ত-বন্ধ অবস্থায় এরা আপনার নিকট এনেছে ।” এর পর স্থানীয় 
রাজা এ চোরের এই বিবৃতি শুনে তাকে সাময়িকভাবে কাঁরারুদ্ধ করে 
এক ব্যক্তিকে এ চোরের গ্রামে তীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ন্গ- 
সন্ধান করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন ।” 

উপরোক্ত প্রাচীন কাহিনীটা কাহিনী মাত্র হলেও উহ হতে প্রাচীন 
ভারতের পুলিশি-শাসন ব্যবস্থার একটা সম্পূর্ণ প্রকৃত চিত্র পাই। প্রকৃত 
পক্ষে আধুনিককালের পুলিশি কার্য্যকরণ ও তান্তরীতির সহিত উহার 
বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। 

[ প্রাচীন ভারতে সম্াটু বা রাজ চক্রবর্তীর অধীনে প্রদেশে প্রদেশে 
শাসনকর্তা বা করদ রাজা ছিলেন। এই সকল করদ রাজার অধীনে 
ছোঁট ছোট রাজা ও ভূম্বামী থাকতো । এইরূপ প্রতীত হয় যে, গ্রাম্য 
প্রধানের মাধ্যমে গ্রাম্য পুলিশ এই সকল ছোট ছোট রাজা বা ভূস্বামীদের 
অধীন ছিল এবং নগর-পুলিশ উহাদের উদ্ধতন রাজা বা শাদকদের খাস 
বিভাগরূপে তাহাদের অধীনে পরিচালিত হতো! ৷ শান্ত্রীদের সাহায্যার্থে 
যে সৈন্যবাহিনী তলব করারও রীতি ছিল তাও উপরের কাহিনী হতে 
বুঝা যাবে। ] 

পরবর্তী যুগের হিন্দু রাজত্বকালে সাধারণভাবে পুলিশ প্রধানকে বলা 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১০ 


হতো কোটাল। বলাবাহুল্য ‘মোগল যুগীয় কোতোয়ালের সহিত এই 
নামের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতীর উপকথা সমূহে আমরা দেখেছি 
যে, রাভপুত্র” মন্ত্রিপুত্র, ও কোটালপুত্র” সমপর্য্যায়ে একত্রে ঘুরা- 
ফিরা করতেন । এই হতে বুঝা যায় যে মর্যাদার দিক হতে রাজ্যের 
মন্ত্রীর পরই কোটালের স্থান ছিল। 


পুলিণি ব্যবস্থা_সোসলেম আমল 


হিন্দু আমলের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার মোসলেম 
আমলের পুলিশি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো । মোসলেম শাসকগণের 
যী কিছু প্রতিপত্তি তা দেশের ও প্রদেশের রাজধানী সমূহে নিবদ্ধ ছিল। 
এছাড়া কয়েকটা প্রধান মহাঁকুমার শহরাঞ্চলে তাঁরা ঘটি স্থাপন করে 
একজন ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। এইখাঁনকার নগর-পুলিশ- 
সমূহ তাহাদের নিযুক্ত একজন পুলিশ প্রধান বা কোতোয়ালের অধীন 
ছিল। কিন্ত গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য পুলিশ নবাব বা করদ রাজার অধীনস্থ রাজা 
বা জমিদারদের অধীন ছিল। শহরের অপরাধীদের বিচারের জন্য কাজী 
নিযুক্ত থাকলেও দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং জমিদারদের ছোট শহরে গ্রাম্য 
পঞ্চায়েতই বিচার কার্য সমাধা করতো | এই কারণে মোসলেম আমলে 
জমিদারদের অধীনে একটা পৃথক ধারায় পুলিশি কর্ম্বকৃত্য গড়ে উঠেছিল। 
বড় বড় অমিদারগণ বা অধীন রাজারা কোনও ফৌদাঁর বা কাজীর সহিত 
সম্পর্ক রহিত ছিলেন। তাদের স্ব স্ব রাজ্যে বা জমিদারীতে মোঁসলেম 
আমলে ও বৃটিশ আমলের প্রারন্তে তীরাই সর্বেপর্কা শাসকরূপে বিরাজ 
করতেন। পূর্বতন পরিচ্ছেদে পাহারাব্যবস্থা শীর্ষক প্রবন্ধে এ সময়কার 


১ পুলিশি ব্যবস্থা-_-মোসলেম আমল 


পুলিশি কর্মরৃত্য সন্ধে আমি সবিশেষ আলোচনা করেছি। এক্ষণে 
উহার পুনরুল্েখ নিশ্রয়োজন | এই সকল গ্রাম্য পুলিশের বেতন গ্রাম- 
বাদিগণ বা জমিদারগণ প্রদত্ত জমি-জমা বা কর হতে প্রদান কর! হতো৷। 
রাষ্ট্র এদের ব্যয়ভার কখনও বহন করে নি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বৎসরান্তে গ্রামবাসিগণই এদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে । 

পাঠান রাজত্বকালে বিশেষতঃ শের শীর সময়ের পুলিশি কর্ম্মককৃত্য 
সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হওয় যায় । শের শা হিন্দু আমল হতে প্রচলিত 
গ্রাম্য পুলিশি ব্যবস্থায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি। এই সময় 
গ্রাম্য প্রধানগণই অপরাধ নিরোধ ও নির্ণয় এবং স্থানীয় অপরাধীদের শাস্তি 
প্রদানের ব। কিছু ব্যবস্থা তা সমাধ| করতেন। মহারাষ্ট্র এবং অন্তান্ত 
প্রদেশের যে সকল গ্রামে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, সেই সকল গ্রামে 


সমগ্র গ্রাম্য সমাজই তাদের স্ব স্ব গ্রামের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। 


এই সকল স্থানে গৌকিদারগণকে উৎপন্ন শস্তের একটা নির্দিষ্ট অংশ 

বেতনরূপে প্রদান কর! হতো, পাঠান সম্রাট শের শা (১৫৫৪ খৃঃ) 
উপরোক্ত বংশান্ুক্রম গ্রাম্য পুলিশি ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে অধিকন্ত এক 
অভিনব উপায়ে তাদের কার্যের উপর খবরদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন। 
তিনি-_জমিদার বা স্থানীয় প্রধানদের এলাকায় কোনও অপরাধ সঙ্বটিত 
হলে তাঁদের উপরই চাপ দিবার ব্যবস্থা করেন। অপরাধীদের 
গ্রেপ্তার করতে বা অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে অসমর্থ হলে 
বেইজন্ত তাঁদের ক্ষতিপুরণ করতে বাধ্য করা হতো কিংবা নানা 
প্রকার শাস্তি দেওয়া হতো । এইভন্ত এই সকল প্রধানরা স্থানীয় অবস্থা 
ও ব্যবস্থার উপযোগী একটা শক্তিশালী পুলিশি কর্মরুত্যের সৃষ্টি করতে 
বাধ্য হয়েছিল । এই সময় গ্রাম্য চৌকীদাররা শস্তের উপরও পাহারা 
দিয়েছে এবং নিকটবর্তী স্থান সমূহে পত্রাদিও পৌছিয়ে দিয়েছে। তবে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১২ 


বড় বড় দা! হাঙ্গামা প্রতিরোধ করার ভার স্থান বিশেষে ফৌজদার 
এবং অনান্য স্থানে জমীদার রূপে যাদের শাসন কার্যের জন্য বাহাল করা 
হতো! তাঁদের সিপাহী শান্ত্রীদের উপরই অগিত ছিল। 

মোগল আমলে শহর সমূহে এবং ফৌজি ক্যাম্পে একটা সুগঠিত 
কোতোয়ালীর প্রধানকে শহর কোতোরাল এবং তার অধীনে কার্ধ্য 
করবার জন্য বর্শা ও বষ্টি সম্বলিত একদল শাস্ত্রী নিয়োগ করা হতো। এরা 
অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য শহর-কাঁজীর নিকট পেশ 
করতেন। এই সকল শহর কোতোয়ালগণের উপর নিম্নোক্ত কার্যের 
ভার অপ্রিত ছিল। বথা__ 

(১) রাত্রে এদের শহরে পাহারা ও টহল দিতে হতো। (২) 
প্রতিটা গৃহের একটা তালিকা এদের রাখতে হতে! | (৩) যে সকল 
রাঁজপথ তারা অতিক্রম করলেন তার একটা হিসাবও রাখতে হতে|। 
(৪) একটী রেজেষ্টারী বহিতে বিবিধ তথাদি তাঁদের লিপিবদ্ধ করতে 
হয়েছে। (৫) অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধ এদের প্রধান কর্তব্য ছিল। 
(৬) দীড়ীপাল্ল। ও ওজনের বাটকারাদি এ'রা পরীক্ষ/ করতেন। (৭) 
বেওয়ারিশ মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি সম্পর্কে রিপোট পেশ করতেন। 
(৮) এরা অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কাজীর নিকট পেশ করতেন। 
(৯) রাজনৈতিক ঘটনা সমূহেরও এ'র| খবর রাঁখতেন। 

এতদ্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার আরও তিন শ্রেণীর রাঁজ-কর্শচারী নিয়োগ 
করতেন বথা--(১) ওয়াকী নবীশ, (২) সোয়ানা-নিগার, (৩) 
কুভি-নবীশ এবং (9) হরকরা। প্রথম তিন ব্যক্তি লিখিত রিপোর্টে 
বিবিধ সমাচার বাদশা সমীপে পেশ করতেন। কিন্ত তৃতীয় ব্যক্তি 
গোঁয়েন্দ। রূপে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে পরে ফিরে এসে মৌখিক রিপোর্ট 
প্রদান করতেন। এছাড়া মুহতসিব ( ॥uh০5i০ ) নামক একজন 


১১৩ - পুলিশি ব্যবস্থা মৌসলেম আমল 


কর্মচারী প্রধানকে বাহাল কর! হতো । এঁর কাজ ছিল মোসলেম ধর্মের 
বিরুদ্ধ কোনও কাজ কোথাও করা হলে এবং নীতিবহির্গত কোনও কাঁধ্য 
জনসাধারণ করলে তা নিবারণ কর। | পরবর্তী কালে জাল-ওজন এবং 
খাঁন্যের অধিক মূল্য সম্পর্কীয় অপরাধ নিবারণের ভারও কোঁতোয়ালের 
নিকট হতে উঠিয়ে নিয়ে এর উপরই অপিত হয়েছিল । 

নগর-কোতোয়ালকে পুলিশি কাঁধ্য ছাড়া আরও বহুবিধ কাৰ্য্য সমাধা 
করতে হতো; অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে কাঁজীর কাছে বিচারের জন্য 
ইনিই তাঁদের পেশ করতেন এবং কাঁজীর প্রদত্ত শান্তি সমূহ ইনিই 
অপরাধীদের প্রদান করতেন। বর্তমান জেলারের কাঁধ্যও একে করতে 
হয়েছে, অধিকন্ত একে সরকারী প্রগারকের কাঁধ্যও করতে হয়েছে। 
তাঁর কাঁছারীর সম্মুখে অবস্থিত উচু মঞ্চকে বল! হতো কোতোয়ালী ছবুত্রা । 
এই ছুবুত্রীর উপর সরকারী আদেশ জনসাধারণের অবগতির জন্য টাঙিয়ে 
রাখা হতে । এবং এইখানে মালিকদের দ্বার! সনাক্তকরণের জন্য উদ্ধার 
করে আনা চোরাই দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখা হতো। জনসাধারণকে সতর্ক 
করবার জন্য দন্ু ও বিদ্রোহীদের ছিন্ন মুণ্ড ও হস্তাদিও এইথানে 
টাঙিয়ে রাখা হয়েছে । কালী কাঁহাকেও বেত্রীঘাতের আদেশ দিলে তাহা 
এইখানেই প্রদান করা হতো । ছোটখাটো অপরাধের অপরাধীদের 
মধ্যযুগীয় যুরোপের ন্যায় এইখানে একত্রে জড় করে রাখ! হয়েছে। এই 
সময় দস্তরী রূপে কৌতোয়ালীকে দান করার জন্যে পথচারী কসাইরা এক 
প্রন্থ মাংস এই ছবুত্রার উপর রেখে চলে যেত। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহ! ঘুষ 
রূপে বিবেচিত হওয়ায় এই প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। 

সম্রাট আকবরের এক লিখিত ফরমাঁনে কোতোয়ালের করণীয় কাঁধ্য- 
রূপে কয়েকটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল। নিয়ে এ আদেশের একটা 
অঙ্গুলিপি উদ্ধত করা হলো । 

৮--৮ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৪ 


“কোতোর়াল একটা বেভিষ্টারী বহিতে তার কেরাণীদের সাহায্যে 
শহরে কতোগুলি বাড়ী তাঁর একট! সঠিক হিদাব রাখবে। এবং এই 
সকল বাটার প্রতিটা বাসিন্দার বিবিধ তথ্য ও বাড়ার সম্পর্কে লিখে 
রাখতে ইবে। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে কে বোদ্ধা, কে বাঁজারি, কে 
দরবেশ, কে শিল্পী ইত্যাদি অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির পেশাও তাঁদের 
লিখে রাখতে হবে। এই সকল বাড়ীর বাসিন্দাদের সৎ ব্যবহারের ভন্ত 
প্রয়োজনামুদারে তাঁরা জামিন গ্রহণ করবেন। এছাড়া কোতোয়ালকে 
শহরটীকে কয়েকটী মহল্লাতে বিভক্ত করে প্রতিটী মহল্লায় জনসাধারণের 
ভিতর হতে একজন করে মহল্লা সর্দার নিযুক্ত করতে হবে। এই সকল 
মহল্লা সর্দারদের পরামর্শ অনুসারে কোতোয়ালগণ তাঁদের করণীয় কাৰ্য্য 
নিয়ন্ত্রণ করবেন । গুপ্তচর সমূহ প্রতিটা মহলার ঘটনার সংবাদ দিবা-রাত্র 
কোতোয়ালের নিকট বহন করে আনবে এবং কোতোয়াল ও নকল সংবাদ 
তৎক্ষণাৎ বহিতে লিপিবদ্ধ করে ফেলবেন। কোনও গৃহে কোনও অতিথি 
বা নবাগত এলে নেই সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ মহল্লা সর্দারকে জানিয়ে দিতে 
ইবে। কোতোয়ালকে নাগরিকদের আয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে। যাতে কেহ আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় না করে; কারণ এইরূপ 
অবস্থাতে মানব অর্থের অভাবে অন্তায় কার্য করতে বাধ্য হয়। 

এই সকল কোতোয়ালের লোকেরা প্রতিদিন বিভিন্ন মহল্লার টহল 
দিয়ে আসতো । এই সময় তারা ঝাডুদার বা হালাল-খোরদের নিকট 
হতে অপরাধ সম্পর্কীয় বহু সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে I 

পাঠানদের স্যার মোগলরাও হিন্দু আমল হতে প্রব্তিত গ্রাম্য 
পুলিশ ব্যবস্থা সম্পর্কে কখনও হস্তক্ষেপ করে নি। প্রকৃত পক্ষে 
প্রতিটা গ্রাম্য-মণ্ডল ও জমীদারগণ শাসন সম্পর্কে স্বাধীন সংস্থার স্যারই 
কাৰ্য্য করে এসেছে। 


১১৫ পুলিশি ব্যবস্থা__-মোসলেম আমল 


[এই সময় খৌজী নামে এক বংশগত সম্প্রদায় গোয়েন্দা পুলিশের 
কাৰ্য্য করতো । প্রয়োজন বোধে শাসকগণও এদের সাহীব্য গ্রহণ 
করেছে। মুঘল রাজত্ব কাল হতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য কাল পর্য্যন্ত এরা 
এইরূপ গোয়েন্দার কার্য্য করে এসেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে লর্ড 
লরেন্স যখন পাঞ্জাবের গুরগীও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, নেই সময় 
তিনি কয়েকবার এদের অপরাধ নির্ণয়ার্থে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। 
এই পাঞ্জাবী খোজী সম্প্রদায়ের অনুরূপ থোজী (99৪:0৩7) সম্প্রদায়ের 
কথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও শুনা গিয়েছে। ] 

সপ্তদশ শতাব্দীর এই পুলিশি ব্যবস্থা মারাঠা রাজত্ব কাঁলেও প্রবর্তিত 
ছিল। কিন্তু মারাঠাদের সময় এই গ্রাম্য চৌকিদার ও প্যাটেলদের 
অপরাধ নির্ণয়ে ও নিরোধে সাহায্য করার জন্ত সিরাবন্দি ও মাঁমলতদার 
নামক একদল পদাতিক সৈন্যও মজুত রাখা হতো। 

মুসলিম আমলের পুলিশি কর্ম্মকৃত্য সম্বন্ধে বহু বিষয় আইন ই 
আকবরি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ওঁ গ্রন্থ হতে আমরা তিনটি বিশেষ 
সরকারী পদ স্বন্ধে জানতে পারি। যথা-(১) মীর-ই-আঁদল; 
অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি, ইনি বোধ হয় কাজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ 
ছিলেন, কারণ কাঁজির রায়-এ . ইহার অনুমোদন প্রয়োজন হত; 
(২) শান্তি স্থাপন ও পুলিশ রক্ষার নিমিত্ত ফৌজদার; এবং (৩) 
কোঁতোয়াঁল, অর্থাৎ নগরের হেড পুলিশ । বাংলার রাজধানী মুশিদীবাদে 
ইংরীঁজ কোম্পীনীকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদানের অব্যবহিত পরবতী 
কালে বে সকল বিচার ও শাষন সম্পর্কীয় কর্মচারী ছিলেন নিয়ে 
তাদের একটি তালিকা! দেওয়া গেল। 

(১) নাজিম__ইনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধীদিগকে বিচার কালে 
স্বয়ং প্রধান বিচাঁরপতিরূপে অধ্যক্ষতা করতেন । 
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(২) দেওয়ানি__ভূ-সন্পন্ভি সম্পৰ্কিত মোকর্দমাঁর বিচারভার ইহার হস্তে 
ছিল ; কিন্ত ইনি খুব কম সমরই স্বয়ং এই ক্ষমতা পরিচালন! করেছেন । 

(৩) দাঁরগ!-আঁদীলত-আল্আঁলিকা অর্থাৎ ফোঁজদারী আদালতের 
নাভিমের প্রতিনিধি__ইনি বিবাদ ঝগড়া ও গালাঁগালির এবং ভূ- 
সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্ান্ প্রকার সম্পত্তি সংক্রান্ত ণোকর্দমার 
বিচার করতেন। 

(৪) দারগা-ই-আদালত দেওয়ানি__অর্থাৎ দেওয়ানি আদালতের 
দেওয়ানের প্রতিনিধি । 

(৪) ফৌজদার__ইনি পুলিশের প্রধান নিযন্ত্র-কর্ত। ছিলেন, অধিকন্ত 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য নহে এইরূপ যাবতীয় মোকর্দমাঁর বিচার করতেন । 

(৬) কাজি-__ইনি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মৌকর্দমার বিচার করতেন। 

(৭) মুক্তাসিব__ইহীর হস্তে মাতলামি এবং সুরা ও অন্তান্য 
নেশার জিনিষ বিক্রয় সম্বন্ধীয় মোকর্দসার বিচার এবং কৃত্রিম বাটখার। 
ও কাঠপালি প্রভৃতি পরিমাপ যন্ত্রগুলির তদন্তের ভাঁর ছিল। 

(৮) মুফতি_ইনি কাজির নিকট আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং 
উহাতে একমত হলে তদন্ছবারে মীমাংসা করতেন। কিন্ত তিনি ভিন্নমত 
হলে নাঁজিমের নিকট তাহা নিবেদন কর! হত, এবং নাজিম অন্যান্য 
বিচারকদিগকে নিয়ে একটি সভা করতেন। 

(৯) কাননগো অর্থাৎ ভূমির রেজিষ্টার । সময় সময় ইহার 
নিকট ভূমিঘটিত মোকর্দমার বিচার ভারও অর্পণ করা হত। 

(১০) কোতয়াল-_অর্থাৎ নিশা কালের শাস্তিরক্ষক কর্মচারী । ইনি 
ফৌজদারের অধীন ছিলেন। 

[ এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রাজধানীর বাহিরে ফৌজদার 
এবং জমীদার এই উভয় প্রধানের দারগা নামক এক কর্মচারীর অধীনে 


| 


১১৭ পুলিশি ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল 
এক এক অঞ্চলের শান্তিরক্ষার জন্য একদল রক্ষী বাহাল ছিল। অন্তঃশক্র 
দমন ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ইহাদের বহিঃশত্র দমনের জন্যও নিযুক্ত করা 
হত। ইংরাঁজদের বাংলায় তথা হুগলীতে প্রথম আগমনের পর কোনও 
এক কারণে হুগলীর ফৌজদাঁর ইংরাজ প্রধান চার্ণককে শাস্তি দিতে উদ্যত 
হন। এই সময় হুগলীর ফৌজদাঁর কলিকাতাঁর নিকট শিবপুরের মুকুয়া 
থানার থানাদারকে ইংরাজের জাহাঁজ ধরবার জন্য আদেশ পাঠিয়ে 
ছিলেন।% তবে মাত্র কয়েকটি বিশেষ ঘণটিতে একজন হিন্দু কিংবা 
মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রদেশের বাকী অঞ্চলে 
জমিদারদের অধীনস্থ দারগাদের দ্বারাই শান্তিরক্ষা হত। ] 

মোগল ভারতীয় পুলিশি কর্মকৃত্য ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে 
(১৭৮৮ খুঃ পর্য্যন্ত ) চালু রাখা! হয়েছিল। 


পুলিশি ব্যবস্থাঁ-প্লিটিশ আমল 


১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথম উপলব্ধি করেন যে এই দেশে 
প্রচলিত পুলিশি বর্শারুত্যের পরিবর্তন প্রয়োজন, তিনি এই সময় স্তার 
উইলিয়াম জৌনসের সাহায্যে এই সম্পর্কে একটা খসড়াও প্রণয়ন 
করেন। ইহার পর একটা কমিশন এই বিষয়ে আদ্যোপান্ত অনুসন্ধান 
করে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটা রিপোর্ট দাখিল করেন, 
কিন্ত উহাদের প্রস্তাব ১৭৯৩ খণ্টাব্দের মে মাসে কর্ণওয়াঁলিশ কোড 


* এই সময় গঙ্গার এগার হতে ওপার পধ্যন্ত লঙ্ষিত লৌহ-শিকল দ্বারা প্টগীজ 
দঙ্য-জাহীজ আটকানে৷ হত। বকুয়! থানার দারোগা এই উপায় অবলম্বন করা সত্বেও 
ব্ৰিটিশ জাহাজ উহা! ভেদ করে চলে যায়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৮ 
লিপিবদ্ধ হয়ে কাধ্যে পরিণত হয়। এই সময় পর্যন্ত বাংলার ১: 
পুলিশি কর্ধারুত্যের ভার ছিল জমিদারের উপর। এই নূতন 
ব্যবস্থার ভগিদারদের নিকট হতে পুলিশের কাধ্য সরকার স্বহস্তে 
গ্রহণ করে ভমিদারদের পুলিশ বাহিনী ভেঙ্গে দিবার আদেশ দেন। এই 
- নুতন ব্যবস্থাগনারে প্রতি ৪০০ স্কোয়ার মাইলের জন্য একটা করে থানা 
স্থাপন করে উহাদের ভার এক একজন দারোগাঁর উপর ন্যস্ত কর! হয়। 
জমিদারদের বদলে পুলিশ বাহিনী একজন করে যুরোগীয় পুলিশ সুপারের 
অধীন করা হয়। কিন্ত পূর্বতন দীরোগা ও চৌকিদারের পদগুণি 
নৃতন ব্যবস্থার বহাল রাখা হয়েছিল। 

ইহার পর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাঁজিষ্টরেটের উপর এই নূতন পুলিশি কর্ম্ম- 
কুত্যে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মফস্বল পুলিশ 
টাউন এক্ট (XX ০1856) পাশ হওয়ার-পর তদন্গবারী ম্যাজিষ্ট্রেট 
বাংলার শহর, নগর, ষ্টেশন, শহরতলী এবং বাজার সমূহে কাৰ্য্য করবার 
জন্য পুলিশের বিভিন্ন পদের দন্ত লোক নিয়োগের অধিকার পাঁন। 

[ ইতিপূর্বে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে স্তার ভেমন আউটরান বিনি, সিপাহী 
বিদ্রোহে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ভিল জাতীয় লোকদের দিয়ে ট্রেগারী 
ও গেল পাহার! দেবার জন্য একদল শান্তী গঠন করেছিলেন । ১৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দে স্তার চার্লস নেপিয়ার এই শান্তর দলকে ইদস্থানের “পিল্স রিফম? 
অন্গ্যায়ী উন্নত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা অন্ঠান্ঠ প্রদেশে চালু হবার সময় 
সিপাহী বিদ্রোহ এই ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়। ] 

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার একটী কমিশন নিয়োগ করেন এবং: 
উহার প্রস্তাবানুযায়ী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুলিশি ব্যবস্থা (Act V of 1861 ) 
সম্পর্কীয় আইন রদ করে নূতন এক আইন পাশ করেন। এই নূতন 


আইন অনুনারে প্রদেশীর সরকারের অধীনে একজন ইন্নপেক্টর জেনারেল ] 
) 


ছা, 


১১৯ পুলিশি ব্যবস্থা- ব্রিটিশ আমল 


অব পুলিশ নিয়োগ করা হয়। এবং প্রতিটী জেলার পুলিশ স্ুপাঁর- 
ইন-টেনডেন্টদের তার অধীনস্থ করে বর্তমান পুলিশি কর্মরুত্যের হি 
করা হয়। 

ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশি ব্যবস্থা পরে আরও কয়েকটা সর্ব্বভাঁরত ঠা. 
ও প্রদেশীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । পুলিশ এক্ট (V of গর 
গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা আরও কয়েকটা প্রদেশে ইহা চালু করা হয়। 
এছাড়া প্রাদেশিক সরকার স্ব স্ব প্রদেশের জন্য করেকটা আইন প্রণয়ন 
করেন। 

নূতন পুলিশি ব্যবস্থা চালু কর! হলেও পূর্বতন গ্রাম্য পুলিশ ব্যবস্থা 
একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয় নি। ১৮৯৭ খুষ্টান্দবের ২০নং রেগুলেশনের 
২১ ধারাতে উহ! স্বীকার করে নেওয়া! হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই 
আইনের প্র ধারা উঠিয়ে দিয়ে উহার পরিবর্তে গ্রাম্য চৌকিদারী এক্ট 
(Beng. Act ০178০) প্রবর্তন করা হর এবং পরে (4১০ 5 of 7871) 
আইনে চৌকিদারদের নিয়োগ রীতি ক্ষমতা ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে 
লিপিবদ্ধ কর! হয় । 

ইহার পর কলিকাতা, বোদ্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরের জন্য 
বিশেষ ক্ষমতাপন্ন প্রেসিডেন্সি পুলিশের (Act Xx of 1856 ) 
আইন অনুসারে স্থষ্টি করা হয়। এই Act পরে Act XL Vr of 
786০ দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল। পুলিশ Act of 7867 কলিকাঁতার 
শহরের উপর কাঁধ্যকরী করা হয়নি। উপরোক্ত এক্ট সমূহের পরিবর্তে 
পরে কলিকাতা পুলিশ এক ( Beng Act of 786০6) প্রণয়ন করা হয়। 
এই আইনান্ুসারে কমিশনার অব. পুলিশকে কলিকাতা পুলিশের 
সর্বস্ব রূপে নিযুক্ত করা হয়। এই আইনে কলিকাতা পুলিশ কমিশনার 
বাহাদুরের অধীনে কলিকাতা পুলিশকে প্রদেশীয় পুলিশ হতে স্বতন্ত্ররূপে 
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প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ করা হয়। এই আইনে প্রদেশ 
পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেলের কলিকাতা! পুলিশের উপর কোনও 
প্রকার কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নি। 

ইহার পর লর্ড কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত ১৯০১-২ সালের পুলিশ 
কমিশনের প্রস্তাব অন্ছদারে ভারতের প্রতিটা প্রদেশে একটা করে 
গোয়েন্দা বিভাগ (0. 1, 7.) স্থাপিত হয়। 

উপরে মূলতঃ ভারত ও বাংলার প্রদেশীয় পুলিশের কথা বলা! হয়েছে। 
কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্তিত পুলিশের ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে 
কলিকাঁতার নগর পুলিশ এবং বাংলার প্রদেশ পুলিশ সুরু হতেই পৃথক 
ভাবে গড়ে উঠেছে এবং আজও পর্য্যন্ত তারা পৃথক পুলিশ রূপেই 
বর্তমান। বাংলার প্রদেশীয় পুলিশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হল, এইবার কলিকাতা পুলিশের ইতিহাস সম্বন্ধে বলবো। 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জব চার্নকের সময় কলিকাতা স্ৃতানটা 
ও গোবিন্দপুরের গ্রাম সমষ্টির জন্য কোনও পৃথক পুলিশ ছিল না। এই 
সকল স্থানের পুলিশি শাসন ব্যবস্থা তখনও পধ্যন্ত পূর্বতন জমিদারের 
উপরই অপিত ছিল। পরে ইংরাজ ব্যবসায়ী অধ্যুষিত এই গ্রাম কয়টীর 
পুলিশি কার্যের ভার ইংরাঁজ বণিক সভার প্রেসিডেন্ট নিজ হস্তে গ্রহণ 
করেন। কিন্তু পরে ইংরাজ বণিক সভা জমিদার আখ্যায় ভূষিত 
একটা পদ স্ষ্টি করে কলিকাতার পুলিশি কার্যের ভাঁর তাহার উপর 
অর্পণ করলেন। ইনি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও পুলিশি কায প্রভৃতি 
যাবতীয় শাসন কার্যোর জন্য দায়ী ছিলেন। 

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ একজন মেয়র এবং নয়জন অন্ডারম্যানের 
পদের সৃষ্টি করে তাহাদের হস্তে ইংরাজ অধ্যুষিত কলিকাতার 
মিউনিসিপ্যাল কার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু সাধারণ শাসন কা্যের 


৫৯) 


১২১ পুলিশি ব্যবস্থা_ব্রিটিশ আমল 


ভাঁর তখনও পর্য্যন্ত এ জমিদার নামধেয় ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত থাকে । 
এই জমিদারের অধীনে পুলিশি কার্ধ্যের জন্য ১৪৩ জন পাঁইক নিয়োগ 
করা হয়। [এই সকল পাইকগণের একদল রাত্রে শহরের কয়েকজন 
বাসিন্দাদের বাঁটাও চৌকি দিত। এই সকল পাইক বা পুলিশ” 
ম্যানদের মাঁহিন! ছিল মাথা পিছু মাসিক দুই টাকা । 

[১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জমিদারী শাসনের অনুকরণে কলিকাতা 
শাসনের জন্য সর্বপ্রথম ( স্টার্নডেল সাহেবের মতে ) গ্রীক নামক একজন 
ইংরাজকে জমিদাররূপে নিযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত জেকালিন হলওয়েল 
সাহেবও এই জমিদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি জাতিতে একজন 
আইরিন ছিলেন বলে জানা যায়। এই জমিদারের পদের সষ্টিকাল 
১৭২০ হতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত_গোবিন্দরাম মিত্র নামক একজন 
বাঙালী ভদ্রলোক এই জমিদারদের দেওয়ান অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কাৰ্য্য 
করতেন। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতাঁর পুলিশি কর্ম্মকৃত্য ইনিই এ সময় সৃষ্টি 
করে» তাহা পরিচালনা করেন। ওঁ সময়ের পুলিশি পদের দেশীয় নামগুলি 
হতে তাঁহ৷ বুঝা যায়। 

পূর্বতন প্রদেশীয় বাঙালী জমিদারদের স্তায় ইংরাজ অধিক্বত 
কলিকাঁতার ইংরাজ জমিদীরেরও একটি ফৌজদারী কাছারি ছিল। 
ইনি এ সকল বাঙালী জমিদারদের ন্যায়ই প্রজাবিলি, খাঁজন| আদায়, 
কিচার ও পুলিশের কাঁধ্য, কারার বেত্রাঘাত প্রভৃতি দগ্ডবিধান করতে 
পারতেন। এই জগিদারদের বেতন ছিল মাসিক ছুই হাজার টাকা ।] 

১৭৭৮ সালে এই কলিকাতা পুলিশের পাঁইকদের সংখ্য! বাড়িয়ে 
৭৩০ করা হয় এবং জমিদারের স্থলে একজন স্থপারিনটেনডেণ্ট নিয়োগ 
করা হয় । এ ছাঁড়া পাইকদের উপর খবরদারী করা এবং অন্ঠান্য কার্যের 
জন্য তাঁর অধীনে ৩১ জন থানাদার এবং ৩৪ জন নায়েবনিয়োগ করা হয় । 
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বলা বাহুল্য বাংলার পূর্মতন জমিদার শাঁনকগণ প্রবর্তিত পুলিশি কর্্মকৃত্যের 
অন্করণে প্রাচীন কলিকাঁতার এই পুলিশ বিভাগ তারা গড়ে তুলেছিলেন। 

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ছোটখাটো একটি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা 
হয়। উহার কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যাল কাৰ্য্য, টেক্স ধাধ্য ও আদায় 
প্রভৃতির সহিত পুলিশি বিভাগেরও খবরদারী করতেন। পরে Act of 
1793 অনুযায়ী ব্রিটিশ বাসিন্দাদের কয়েকজনকে ‘জাস্টস্‌ অব পিস্‌” 
নিযুক্ত করে এদের সংস্থার উপর উপরোক্ত দুই বিভাগীয় কার্য্যের 
ভার দেওয়া হয়। এই ‘জান্টন অব পিস্দের’ ম্যাজিষ্রেটও বল! হতো। 
বতদুর বুঝা যার যে এই সমর কলিকাতার জন্য এবং ওর শহরের চতুর্দিকের 
প্রদেশীয় এলাকার জন্য পৃথক পৃথক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত কর! হয়েছিল। 

কলিকাতার য্যাজিষ্ট্রেটের বা “জাস্টিস অব পিসের? অধীনে এই সময় 
থে পুলিশ বিভাগ ছিল তাহা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা--(১) 
থানাদারী পুলিশ, (২) বাউগ্ডারী পুলিশ, (৩) রিভার পুলিশ এবং 
টাউন গার্ড পুলিশ । 

‘জাস্টিন অব পিন্‌’ বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে যাবতীয় সংবাদ 
প্রতিদিন গুনে প্রয়োজনীয় হুকুম জারী করতেন । বিষয়বস্তু পধ্য।লোচন। 
করার পর এরা অপরাধীদের বিচারের জন্ত বিচারকমগ্ুলীর নিকট 
পাঠিয়ে দিতেন । সাধারণতঃ দুইজন “জাস্টিন অব পিস্‌ নিয়ে এই 
বিচারকমণ্ডলী সমূহ গঠিত ছিল। কয়েকটি মামলা এরা নিজের! বিচার 
করে বাকী গুরুতর মামল| তারা বিচারের জনত সুপ্রিম কোর্টে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । } 

*৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেটিকের সময় ১২ জন ইংরাজ নাবিকও 
কনেষ্টব রূপে কনিকাতা পুলিশে নিযুক্ত ছিল। এরা প্রয়োজন হলে 
যুরোপীয়দের সম্পকিত বিষয়ে থানাদারদের সাহাব্য করতেন। এই সময় 


১২৩ পুলিশি ব্যবস্থা__ত্রিটিশ আমল 


সমগ্র কলিকাতা শহর এক এক জন থানাদারের অধীনে ৪০টি থানায় 
বিভক্ত ছিল। প্রতিটি থানায় থানাঁদাঁর ব্যতীত একজন নায়েব এবং 
২০ হতে ৩০টি পর্যন্ত পাইক নিযুক্ত ছিল। এতদ্যতীত রাতে টহল 
দেবার জন্য প্রতিটি থানার দুইজন নায়েব এবং ১২জন চৌকিদার সম্বলিত 
আরও তিনটি দল মোতায়েন থাকতো। প্রত্যুষে চৌকিদারগণকে ফিরে 
এসে খানাদারদের নিকট তাদের কাধ্যের খবরাখবর জানাতে হতো। 
থাঁনাদারগণকে ১৬ টাকা, নায়েবদের ১০ টাঁকা এবং চৌকিদারদের 
৪ টাঁকা মানিক বেতন দেওয়া হতো। 

শহরের চতুর্দিক ঘিরে পাহারা দিতো বাউণ্ডারী বা সীমানা পুলিশ । 
শহরের চতুর্দিকে চক্তাকাঁর সীমানার, উপর এই বিশেষ পুলিশের ২২টা 
সিদালি থানা ছিল। এই প্রতিটা সিদালি থানার জন্য একজন নায়েব 
এবং ৮ হতে ১৬ জন সশস্ত্র দেশবালী বরকন্দাজ মোতায়েন থাঁকতো। 
রাত্রে কেহ শহরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তাঁর দেহ তল্লীসের জন্য এদের 
ক্ষমতা দেওয়া! ছিল। 

রিভার বা জল পুলিশের সংস্থার জন্য সরকার, ১৮ জন পিওন এবং 
ঈ২ জন নৌকা চালক বা মাঝি-মললা ছিল। টাউন গার্ড পুলিশে একজন 
মেজর, চার জন সার্জেন্ট এবং বহু বরকন্দাঁজ বা! সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন 
থাকতে ৷ প্রয়োজন বোধে থানা ও জল পুলিশের সাহাব্যার্থে এদের 
ডেকে পাঠানো হতো । এই পুলিশ ব্যতীত এক জন জমীদার, নয় জন 
নায়েব, ৭২ জন গিরদাঁর পাইক সম্বলিত একটা অতিরিক্ত পুলিশ দলকে 
শহরের প্রধান হাকিমের অধীনে জরুরী কার্যের জন্য মোতায়েন রাঁখা 
হতে|। এই ময় কলিকাতা শহরে তিনটা হাজত বা বন্দিশালা ছিল। 
বথা-_সংশোধনাগার, টাউন হাজত এবং জেনীনা হাঁজত। 

ইহার পর লর্ড ভালহাউসির (১৮৪৫ খুঃ ) শাসন কালে এই পুলিশের 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১২৪ 


নানাবিধ উন্নতি সাধন করা হয়। এই সময় শহরের পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য বহু আইন-কাশ্নেরও স্ুষ্টি করা হয় । এই সময় বরকন্দাজদের 
মাসিক বেতন € টাক! এবং দারোগাঁর মাসিক বেতন ৫০ টাকা কর! হয় 
এবং তাহাদের পরবর্তী পদনোতিরও ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। 

ইহার পর Act 132 ০£ 1856 অন্তযায়ী স্ুপাঁর-ইন-টেনডেণ্টের 
অধীনে পুলিশ বিভাগ এবং জাসটিস-অব-পিসের অধীনে বিচার বিভাগ 
বিলাতী ব্যবস্থা অনুযাী সম্পূর্ণ রূপে পৃথক করা হয়। এবং এই পুলিশ 
ক্থপাঁর-ইন-টেনডেন্টদের একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে বহাল কর! 
হয়। এই সময় হতে পুলিশ বিভাগ পুলিশ কমিশনার এবং বিচার বিভাগ 
মাজিষ্রেটের অধীনস্থ হয়ে বাঁয়। এই ব্যবস্থাল্যাঁধ়ী কলিকাতার জন্য 
G. T. Cockburte. I. C. S. সর্বপ্রথম পুলিশ কমিশনার নিযুক্ত হন। 
সঁহার পর পরবর্তী পুলিশ কমিশনার হন অপর এক ইংরাঁজ, 
Mr. Wattchope | ইহার কর্ম্মকাঁল ছিল ১৮৫৭-১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত । 
ইহার পর গভর্ণমেণ্টের আদেশে একই ব্যক্তি পুলিশ এবং মিউনিসিপালটার 
কর্দ্মকর্তা হন। 1. 5chate! সর্বপ্রথম এই যুক্ত পদের অধিকারী 
রূপে ১৮৪৪ খুঃ হইতে ১৮৬৬ খৃঃ পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। ইহার পর 
১৮৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত স্যার টি হগ, এই যুক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার 
পর ১৮৮১ খৃঃ হইতে ১৮৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত স্তর হোরী হারিসন নামক অপর 
এক ইংরাজ এই যুক্ত পদে আদীন থাকেন। ইহার পর ১৮৮৯ সালের 
১লা এপ্রিলে এই যুক্ত পদ ভাঙিরা দুইটা পৃথক পদের স্থষ্টি করা হয়। 
বথ|--(১) কমিশনার অব. পুলিশ, (২) চেয়ারম্যান অব. করপোরেসন। 

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কমিশনার অব, পুলিশকে সাহায্য করার জন্য মাসিক 
১৫০০ টাকা বেতনে একজন ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। এই সময় 
কলিকাতা পুলিশে একজন পুলিশ কমিশনার, একজন ডেপুটি কমিশনার, 


১২৫ পুলিশি ব্যবস্থা_ ব্রিটিশ আমল 


তিনজন স্থপার-ইন-টেনভেন্ট, মাসিক ৭০২ হইতে ১৫০২ পর্য্যন্ত বেতনে 
৩০ জন ইনেদপেকটাঁর বা দার্জেণ্ট, ৪৫ জন সার্জেণ্ট, ২০২ হইতে ৫০২ 
টাকা বেতনে এক জন দারোগা, ৯২ টাকা হইতে ১৬২ টাকা মাসিক 
বেতনে ৩২ জন হাবিলদার, ৫* টাকা হতে ৬০ টাকা বেতনে ২৫ জন 
যুরোপীয় কনেষ্টবল এবং ১,৩১৫ জন ভারতীয় কনেষ্টবল বহাল ছিল। ইহা 
ছাড়া কলিকাতা! পুলিশে ৬ জন ঘোড়দওয়ার, জল ( River ) পুলিশের 
জন্য ১১৬ জন ব্যক্তি এবং ১৮৩ জন স"ন্ত্র পুলিশ মোতায়েন ছিল। 
কলিকাতা পুলিশের ১৯১০-১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাবতীয় নখি-পত্র 
বাংলা ভাষায় লিপিবন্ধ করা হত। থানাতে একটা বহনযোগ্য মোটা 
বাধান কেতাব রক্ষিত থাকতো । এই কেতাব বা পুস্তককে বল! হত--কেন 
বুক এবং ইহাঁতে যাবতীয় সংবাদ, মামলা! এবং রিপোর্টা্দি লিপিবদ্ধ 
করার রীতি ছিল। এই পুস্তকটি কখনও থানা হতে অন্তত্র সরান 
হয়নি। সন্ধ্যার পর ইহা হতে উল্লেখযোগ্য ও প্রয়োজনীয় মামলার 
রিপোর্ট বা সংবাদের সংক্ষিপ্তসাঁর ইংরাজিতে তর্জ্জমা করে উহা একটি 
ইংরাজি কেতাবে লিপিবদ্ধ করে উহ! বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসে 
প্রেরণ করা হত। এবং স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহা দেখবার পর পুনরায় থানায় 
পাঠান হত। এই সময় বৰ্তমান কালীন ডেপুটি ও আ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার 
এই উভয় ব্যক্তির কার্য্য এই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণই পরিচালন! করতেন। এই 
সময় একজন মাত্র ডেপুটি কমিশনার পুলিশ কমিশনারকে সাহায্য করবার 
জন্য হেডকোয়ার্টারে বাহাল ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত! পুলিশের 
কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে ইংরাজিকরণ করা হয়। ইহার ফলে উপরোক্ত বাংলা 
কেসবুক উঠিয়ে দিয়ে উহার স্থলে ক্রাইম রেঞিষ্টার, জেনারল ডায়েরি 
প্রভৃতি সরকারী নথির প্রচলন করা হয় এবং এই সময় হতেই এই সকল 
পুস্তকের যাবতীয় বিষয় ইংরাজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে। 


অপরাধবিজ্ঞীন ১২৬ 

ইহার পর ১৯০২-৩ খৃষ্টাব্দে পুলিশ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী 
বর্তমান কলিকাতা পুলিশের স্থুষ্টি হয় । এই সময় পর্য্যন্ত একজন ভারতীয় 
সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে পুলিশ কমিশনারের পদে বহাল করা হত। 
কিন্তু এই পুলিশ কমিশনের রিগো্ট অন্যাত্ী এই সময় হতে ভারতীয়: 
পুলিশ সার্ভিমের এক ব্যক্তিকে এই পদে নিযুক্ত কর! হতে থাকে। 

১৯৩১ সালে কলিকাতা পুলিশের অধীনস্থ এলাকা হয়, ১১, ৬০, ৪১০ 
নগরবাসী সহ ৩০৮ স্কোয়ার মাইল। এই বৎসর ৫৭৪৭ জন অফিদার 
এবং সিপাহী ও জনাদার সম্বলিত কলিকাতা জের জন্য ব্যয় হয় বৎসরে 
৪৬,৩২১৩০৪২ টাকা । | 

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশে নিয়োক্ত সংখ্যক অফিসার 
মোতায়েন ছিল। 


(১) পুলিশ কমিশনার ২ ১ জন 
(নগরপাল) 

(২) ডেপুটি কমিশনার us নর 
( উপনগরপাল) 

(৩) এসিস্টেপ্ট কমিশনার ন ০ 
( সহ নগরপাল ) 

(৪) ইনস্পেক্টার ৮ তর 
( মহারক্ষা ) 

(৫) সাব ইনস্পেক্টার iA ১১৬ * 
(সহ আরক্ষা) 

(৬) সার্জেন্ট a ২৮ 
(অর্দারক্ষা ) 


(৭) এসিস্টেপ্ট দাবইনস্পেক্টার a ১৫২ ৮ 


১২৭ পুলিশি ব্যবস্থা ত্রিটিশ আমল 


(৮) হেড কনেষ্টবল ১ ৪৩৩ জন 
(রক্ষীপুক্গব ) (৫ম সওয়ার সহ) 
(৯) কনেষ্টবল ৮ 3,৬৫৪ » 


(সাধারণ রক্ষী বা রক্ষী ) ( ৪৮ জন সওয়ার সহ) 


স্বাধীনতার পর কলিকাতা পুলিশকে যুগোপযোগী করে নূতন 
রূপে গড়ে তোলা হয়। ট্রফিক, কনট্রোল রুম, বেতার 'ও যানবাহন 
বিভাগ ইহার এখন একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এই পুলিশের সংখ্যা 
বন্ধিত তে! হয়েছেই, তা ছাড়া এর প্রতিটি বিভাগ উন্নততরও হয়েছে। 
এবং ইহার সহিত প্রয়োজনাঙ্জুসাঁরে বহু নূতন বিভীগও যুক্ত করা হয়েছে। 
দক্ষতার দিক হতে বিচার করলে এই পুলিশ আজ পৃথিবীর সর্বশ্রে্ 
পুলিশ । 

বর্তমান কলিকাতা৷ পুলিশের যুগোপযোগী পুনর্গঠনের যা কিছু কৃতিত্ব 
তা ছুই ব্যক্তির। বর্তমান পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষচৌধুরা 
I. P. J. ৮. এবং হেড কোয়াটারের ডেপুটি কমিশনার শগ্রণব সেন 
I, 2. J. 9, অনাগত কালের মান এদের দুইজনকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
করবে। 

অনুরূপ ভাবে বাংলা প্রদেশীয় পুলিশ ও উহার গোয়েন্দা এবং সীমান্ত 
পুলিশ সহ বহুল রূপে উন্নততর হয়েছে। আজ এই পুলিখবাহিনীও দক্ষতা 
ও সংগঠনের দিক হতে সাঁরা ভারত ও এশিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ । এই পুলিশের 
বহুবিধ উন্নতি প্রদেশ পুলিশের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীহীরেন্্র সরকার 1. ১, 
J.P. মহোদয়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অনাগত 
কালের বংশধরগণ এঁকেও এইজন্য শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে। 


নিয়োগ পদ্ধতি__রক্ষীবাহিনীতে 


বংশানুক্রমে একই পেশা অবলম্বন করা ভারতবর্ষের এক সনাতন 
গ্রথা । এই বিশেষ প্রথা প্রচলন থাকায় পুরাঁকালে নাঁগরিকগণ তাঁদের 
শিক্ষা -দীক্ষার্থে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্ব স্ব জাত ব্যবসায়, 
শিল্পকার্ধাদি এবং পেশা সম্পর্কীয় পরিজ্ঞান তার! তাদের পিতা, পিতামহ, 
জোষ্ঠভ্রাতা ও খুল্লতাতগণের নিকট শিক্ষা করেছে। এই সকলের জন্ 
তাঁদের কোনও এক শিক্ষা নিকেতন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হয় 
নি। পুরাঁকাঁলে সাধারণ বা পুথিগত শিক্ষার জন্য করেকস্থানে বিদ্যালয় 
ৰা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান থাকলেও অনুরূপ কোনও কৃষি বা শিল্প বিদ্যালয় 
বা পেশা সম্পর্কীয় শিক্ষানিকেতনের কথা শুনা যায় নি। এই সময় 
প্রত্যেক শিল্পী পরিবারের স্বগৃহেই তাঁদের সন্তান সন্ততিদের শিল্প শিক্ষা 
দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য আপন পুত্রকে তার অভিজ্ঞ পিতাঁর পক্ষে 
যেরূপ সঘত্বে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বাহিরের কোনও ব্যক্তির পক্ষে তাহা 
কদাচ সম্ভব হবে না। এ’ছাড়া এই সম্পর্কে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে 
মানুষ হওয়ায় শিশুকালে চিত্ত প্রস্তুতির কারণে এই জাত ব্যবদায়ের প্রতি 
তাঁদের বিশেষ এক আগ্রহও জন্মে থাকে। পুরাকালে ভারতবর্ষে এইরূপ 
শিল্পী পরিবার একত্রে একস্থানে বাদ করে ভাবের আদান-প্রদান দ্বারা 
স্থানটিকে একটি বিরাট কেন্দ্রীয় শিল্পী বিশ্ববিগ্ালয়ের স্থলাভিষিক্ত করে 
তুলতো। এইরূপ ভাবে শিল্প স্পৃহা সহজাত রূপে অনুম্থত হওয়ায় তাঁরা 
পৃথিবী ব্যাপী সুনাম অর্জন করতে পেরেছে। 

এই পরিবেশজাত স্পৃহা বংশান্ক্রমতা দ্বারা পিতা হতে পুত্রে 
সংক্রামিত হওয়াও ক্ষেত্র বিশেষে অসজ্ধব নয়। ইহা এক পুরুষে সম্ভব 
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না হলেও বহপুরুষ একই কাধ্যে রত থাকায় ও কাঁ্যের স্পৃহা কয়েক 
পুরুষ বাদে বীজকোষকে প্রভাবান্বিত করে বলে মনে হয়। 

যুরোপে কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন যে অভ্যাস ( Habit ) 
এবং শিক্ষা দীক্ষা পিতা হতে পুত্রেবংশাহুক্রম দ্বারা! সংক্রামিত হওর়! সম্ভব | 
বুরোপে Pav]০৮ সাহেব এই সম্পর্কে ইনুর নিয়ে পরীক্ষা করেন। ইনি 
কয়েকটি শ্বেত ইছুরকে এমন ভাবে শিক্ষা দেন যাতে তারা ঘণ্টাধ্বনি 
গুন! মাত্র খান্তের জন্য খাঁচা হতে বেরিয়ে আমতো। এইরূপ অভ্যাস 
তাদের মধ্যে এনে দিতে তীকে তাদের তিনশত বাঁর শিক্ষা দিতে 
হয়েছিল। এর পর এই সকল ইদুর ও ইদুরীর মিলন দ্বারা তাঁদের সন্তান 
সন্ততির স্থষ্টি তিনি করতে থাকেন । এবং সেই সঙ্গে বংশান্ুক্রমে তাঁদের এ 
একই শিক্ষায় শিক্ষিতও করতে থাঁকেন। প্রথম পুরুষে তাদের এ 
কার্যের জন্য যতবার শিক্ষা দিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় পুরুষে তাদের এ 
কাধ্যের জন্ত আরও কমবার শিক্ষা দিতে হয়েছে। উহাদের পঞ্চম 
পুরুষীয় শ্বেত ইছুরদের এ একইরূপ অভ্যাসে শিক্ষিত করে তুলতে তাকে 
মাত্র ত্রিশটি বার শিক্ষ। দিতে হয়েছিল। হার্ব্বাডের Me Dougall 
ধেড়ে ইদুরের সাহাব্যে অনুরূপ স্থফল পেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে এ সকল 
ইছুরদের বংশানুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে অবতরণ না করতে শিক্ষা দেওয়া 
হয়েছিল । এ’ছাড়া প্রোফেসর হাঁরিননও অন্করূপ উপায়ে এক প্রকার 
মক্ষিকীকে (5৪৮ 9169) কয়েক পুরুষের পর অপর আর এক প্রকার 
গাছের পাতায় ডিম্ব রক্ষা করতে অভ্যস্ত করাতে পেরেছিলেন। 

উপরোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাতপুরুষের জাত-ব্যবনায়ীর 
পুত্র বত সহজে তাঁর পিতৃ ব্যবসা আয়ত্ত করতে পারবে তত সহজে অন্য 
কোনও ব্যবদারী বংশের পুত্র উহ! আয়ত্তে করতে পারবে না । সংগৃহীত 
অভ্যাস (4১০07750171) বদি সত্যই বংশগত হয় তা’হলে উহার 


৯-_-৮ম্‌ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৩০ 
ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী তা নিশ্চিত রূপে বলা থেতে পারে। বংশগত 
গুণাগুণ এ একই রূপ পরিবেশে বন্ধিত হয়ে উহাকে আরও ঘে শক্তিশালী 
করবে তাঁতে আর বিচিত্র কি আছে। 
এই কারণে পূর্ববকাঁলে পণ্ডিতের ছেলে, ভালো! পণ্ডিত এবং কামারের 
ছেলে, ভালো কামার এবং চাঁবীর ছেলে, ভালো চাষী হওয়া স্বাভাবিক 
ছিল। অধিকন্ত এই বংশগত প্রথা জাত-ব্যবসারের প্রতি একটা 
স্বাভাবিক দরদ ও মায়া এবং তত্জনিত এই ব্যবসায়ের উন্নতির প্রচেষ্টা 
এদের মধ্যে স্বভাবতঃই এসে গিয়ে থাঁকে। এই একই- পদ্ধতিতে পূর্বব- 
কালে ভারতবর্ষে সৈন্য ও রক্ষীবাহিনীও স্ষ্টি করা হতো । এরা বংশীনুক্রমে 
সৈন্য ও রক্ষীর পেশ! গ্রহণ করায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এরা একটা বিশেষ 
সামরিক এতিহের মধ্যে মানুষ হয়েছে এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ 
এর! একট! পেশাগত ইনিস্টিউট বা সহজাত প্রেরণা সহজেই অঞ্জন 
করতে পেরেছে । সামরিক শিক্ষা-দীক্ষা বা রক্ষীগিরির জন্য এদের 
কোনও সামরিক বি্ালয় বা ট্রেনিং কলেজের দরকাঁর কমক্ষেত্রেই 
হয়েছে । সেকালের খোজি সম্প্রদায় বংশানুক্রমে কিরূপ সুন্দরভাবে 
গোয়েন্দা পুলিশের কাঁজ করতো তা ইতিপূর্বেই আমি বিবৃত করেছি। 
প্রকৃতপক্ষে আঁধুনিক পৃথিবী যে টিপবিষ্য৷ ও পদচিহ্নের জন্য গর্ব অনুভব 
করে তা এই সকল কারণে এই দেশে বহুপূর্বেই আবিদ্কত হতে পেরেছিল 1 
ইহা এই সকল সম্প্রদায় বিশেষের বংশানুক্রমে অধীত বিদ্যার সুফল । 
পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে টিপবিষ্ঠা, ও পদচিহ্নবিষ্তা সম্পরথীয় প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে 
বলা হয়েছে। তবে প্রতিবেশী ভিন্ন পেশার পরিবারের কোনও পুত্র অপর 
এক ব্যবসায় সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ের প্রতি আক্বষ্ট হয়ে উহ! গ্রহণ করলে 
এজন্য কেহ আপনিও করেনি। বংশপরম্পরার ন্যায় গুরুপরম্পরাঁয় নেই 
যুগে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করা হতো। এইক্ষেত্রে শিক্ষা-গুরু তাঁদের নিকট 
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ছিল ধর্মপিতা। এই জন্য সেই যুগে আমরা সৈন্াবাহিনীতে ক্ষত্রিয়গণের 
ন্যায় অপরাপর সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদেরও বহুল সংখ্যায় যোগদান করতে 
দেখেছি । কিন্ত ইহাও দেখা গিয়েছে যে, ক্ষত্রিয় বংশীয়দের মধ্যে যে যুদ্ধ স্পৃহা 
শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে অন্তান্য বংশীয়দের মধ্যে ত! মাত্র ১০টি 
ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে । আজন্ম বাক-প্রয়োগ দ্বারা কোনও শিশু-বাঁলকের 
মন যে কোনও একটি পেশার প্রতি আরুষ্ট করা অতীব সহজ । এইক্ষেত্রে 
এইরূপ বাঁক-প্রয়োগের স্থলাধিকার করে থাকে পারিবারিক আদর্শ, 
এই যা তফাৎ। এই কারণে কি হিন্দু রাজাদের আমলে, কি মুসলমান 
রাজত্বকালে অন্ততঃ সাধারণ রক্ষী বা শান্ত্রী এবং গোয়েন্দা পুলিশ নিয়োগ 
প্রধান্তঃ একটি বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর বা গোত্রীয় মনুষ্য গৌষ্টির মধ্য 
হতে করার রীতি ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে এবং বৃটিশ রাজত্বের 
প্রারম্ভে প্রাথমিক শান্তিরক্মার ভার ছিল স্থানীয় জমিদারদের উপর এবং 
এইজন্ত তাদের একটা" সুগঠিত পুলিশবাহিনীও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এই 
সম্পর্কে জমিদীররা বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জমির উপসত্ব ভোগ 
করতে দিয়ে বিনিময়ে তাঁদের সন্তান সন্ততিদের স্বল্প বেতনে বা বিনা 
বেতনে রক্ষীগিরীর কার্যে বহাল করতেন ।' ইংরাজ রাজত্বকালে জমিদারী 
সমূহের মালিকানা অদল বদলের কারণে কিংবা বংশগত রক্ষী প্রথার 
অবসানের ফলে এদের অনেককেই কর্ম্মচ্যুত হতে হয়। এর ফলে এদের 
কেউ কেউ পরবর্তীকালে বে ভাঁকাঁতদের তাঁর! দাবিয়ে রাখত তাঁদেরই 
দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। 

সুচতুর বৃটিশ শীসকগণ এদেনীয়দের মনের এই বিশেষ গঠন সম্বন্ধে 
সুপরিচিত ছিল। এই কারণে যখনই সম্ভব হয়েছে তীরা পুলিশ বিভাগে 
বিশ্বস্ত পুলিশ কর্মচারীদের সন্তান সন্ততিদের সর্বাগ্রে নিয়োগ করেছেন। 
বহুক্ষেত্রে বিশস্ত কর্মুচীরিগণ অবসর গ্রহণ করলে বা তাঁদের কাঁরুর মৃত্যু 
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ঘটলে, তার! তাঁদের কোনও একটা পুত্রকে এই বিভাগে নিয়োগ করার 
জন্যে বেচে সন্মতি জানিয়েছেন, বহু স্থলে এমনও ঘটেছে বে সহসা এদের 
কেউ মারা গেলে বিভাগীয় বড়কর্ত! তাঁদের পৈতৃক গ্রামে লোক পাঠিয়ে 
খবর নিয়েছেন এই বিভাগে বহাল হবার মত উপযুক্ত কোনও নিকট 
আত্মীয় তাঁর আঁছে কিনা, এমন কি সেই দিন পধ্যন্তও কর্মচারী নিরোগ- 
কালে পূর্বতন অফিনারদের পুত্রদের বিশেষ সুবিধে দেওয়ার রীতি ছিল। 
এই সম্পর্কে ইষ্টার্ন ক্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর কথা বলা যেতে পাঁরে। 
বুটিশগণ ইহাকে পুলিশের অন্তভূক্তি একটি বিভ|গরূপে নিয়োগ করে- 
ছিলেন। এই সশন্্ বাহিনীর লোকেরা একটি ফ্যামেলী-ব্যারাঁকে স্ত্রী- 
পুত্রাদিসহ বাস করতো, এবং তাদের কোনও পুত্র উপযুক্ত হওয়ামাত্র 
তাঁকে এই বাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। তিন পুরুষ এই পন্থায় 
নিয়োগ করার পর দেখা বায় যে দক্ষতা, নিয়মানুবর্ডিত ও আগুগত্যের 
দিক হতে পৃথিবীর উহ! এক সর্বশ্রেষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। 
এইরূপ নিয়োগ প্রথা দ্বার! রক্ষী বিভাগের দক্ষতার মান যে বর্দিত 
হতে| তাতে দ্বিমত থাকার কোনও কারণ নেই। কারণ, পুলিশ বিভাগ 
এমন একটি বিভাগ যাহার সদস্যদের পেশাগত সহজাত বুদ্ধি অর্জনের 
বিশেষ প্রয়োজন, অন্যথায় মামুলি কাজ চালানো ছাড়া তাদের পক্ষে এই 
বিভাগে বিশেষ রূপ দক্ষত| দেখানে। অসম্ভব, এবং এই পেশাগত সহজাত 
বুদ্ধি ও প্রেরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানব একটি বিশেষ পরিবেশ ও এতিহ্যর 
মধ্যে মানুষ হলে সহজে অর্জন করতে পাঁরে। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 
যে সামরিক ও পুলিণ বিভাগে যার পিতা নিয়পদ হতে উচ্চ পদে উন্নীত 
হয়েছে, তাঁর পুত্র ও পৌত্রও এ বিভাগে নিয়পদ হতে অনুরূপভাবে উচ্চ- 
পদে উন্নীত হয়েছে। একপুরুষে যেমন সকলের পক্ষে বিরাট ধনদৌলতের 
অধিকারী হওয়া! সম্ভব হয়নি, তেমনি এক পুরুষের চেষ্টায় সকলের পক্ষে 
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ট্রাডিদন বা এতিহের অধিকারী হওয়া! সহজ সাধ্য হয়নি। তবে উহা 
বদি গুরু পরম্পরায় বা গোত্রানুক্রমে (4৮150 ) অঞ্জন করা হয়ে 
থাকে ত।»হলে সে কথা স্বতন্ত্র । এ”কথ৷ অবশ্ঠ-স্বীকাঁধ্য বে বৃটিশ শাসকদের 
নিয়োগ প্রণালী এবং শিক্ষা-দীক্ষা দক্ষতার দিক হতে ভারতীয় 
পুলিশ বাহিনীকে ব্রিটিশ নেভি ও জাৰ্ম্মান আম্মির সমতুল করে তুলেছিল। 
যদি কেহ মনে করে বে তার অবর্তমানে তাঁর পুত্র সহজে এই বিভাগে 
প্রবেশ করতে পাঁরবে তাঁ'হলে সে এই বিভাঁগটিকে তাঁর এক অন্তরের 
জিনিষ মনে করতে এবং পুলিশি কা্যে বারে বারে আপন জীবন বিপন্ন 
করতে কুষ্টিত হবে না। এইরূপ এক বোধ তাঁকে সর্বদা সততার সহিত 
সুনাম রক্ষা করে কর্তব্য কাঁধ্যে রত থাকতে যে প্ররোচিত করবে তা 
সহজেই অনুমেয় । অপর দিকে এই সকল পুলিশ কর্মচারিগণের পুত্রগণের 
কেহ কেহ ভবিষ্যতে এ বিভাগে তাদের নিয়োগের সম্ভাবনা থাকায় বাল্য- 
কাল হতে তাঁর! তাঁদের চিত্ত এই বিভাগের উপযোগী করে প্রস্তুত করে 
নেয়। বাল্যকাল হতে পিতার কর্ম্মস্থলে বাস করায় এই বিভাগের প্রতি 
তারাও যে আকৃষ্ট হয়ে উঠবে তাহা খুবই স্বাভাবিক । পিতার নিকট 
হতে পুলিশ বাহিনী সুলভ কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সপরিঅম 
অধ্যবসায় তাঁর! শিশুকাল হতেই শিক্ষা করে থাকে! বংশগত 
পুলিশ অফিসারদের জাঁত-পুলিশ বলা হয়ে থাঁকে। প্রকৃতপক্ষে 
তার! মাতৃগর্ত হতেই পুলিশি কাধ্য শিক্ষা করে, কেহ কেহ এই জন্য 
তাঁমীসা করে তাঁদের মহাভারতোক্ত “অভিমন্য” বলেছে। পূর্বতন 
অফিসারদের এই সকল বংশধর এই বিভাগে প্রবেশ করে প্রায়শঃ 
ক্ষেত্রেই তাদের পিতা ও পিতামহের এতিহ৷ ও সুনাম বক্ষ করতে 
সচেষ্ট হয়ে থাকে । পুলিশি পরিবেশের মধ্যে শিশুকাল হতে মান্য 
হওয়ায় এদের মস্তিষ্কের তথা মনের গঠন (১০ 0 ) পর্য্যন্ত পুলিশি 
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হয়ে গিয়ে থাকে । এই জন্য বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বে বংশানুক্রমে 
নিবুক্ত অকিদারগণ কার্যয-দক্ষতার এই বিভাগে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে 
এদেছে। সামরিক ও পুলিশ বিভাগে তিন চাঁর পুরুষ বাঁবৎ কাঁধ্যরত 
কয়েকজন অফিসারের জীবনী পর্যালোচনা করে আমি এই সুচিন্তিত 
অভিমতে উপনীত হয়েছি । 

তৎকালীন বুটাণ শাঁমকগণের হয় তে। এইরূপ পন্থায় কর্মচারী নিয়োগের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল একদল অনুগত (০১৭!) নির্ভরযোগ্য এবং 


বিশ্বস্ত কর্মচারী স্থটি করা, হয় তো সহজে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এইরূপ -, 


এক ব্যবস্থার প্রচলন তাঁরা করে থাঁকবেন। পূর্বতন ভারতীয় স্বাধীন 
নৃপতিরাও হয় তো তাঁদের বংশগত রাজসিংহাসন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে 
এরূপ গন্থান্থদারে নিয়োগ কাধ্য করে এসেছেন। কিন্তু এতদ্বারা বে 
অপরাধ-নির্ণ ও নিরোধের সম্পর্কেও তারা একদল সুদক্ষ পুলিশ 
কর্মচারী সুষ্ট করতে পেরেছিলেন ত! বিশেষরূপে ন্বীকার্ধ্য | 

এই সম্পর্কে অপর একটি সত্য সম্বন্ধে না বললে বর্তমান নিবন্ধটি 
নিরর্থক হবে । কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও দেখ! গিয়েছে যে পুলিশ 
অফিসারের পুত্র পুলিশ অফিদাঁর হতে চাঁয়নি। এর কারণ তার 
পিতামাতা, এবং আঁত্মীরেরা কয়েকটা কারণে তাকেও পুলিশে কাধ্য 
করতে দেওয়া পছন্দ করে নি। এই জন্য শিশুকাল হতে তাঁকে বাঁক্‌- 
প্রয়োগ ( 5uggestion ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে বে সে থেন ভুলক্রমেও 
পুলিশে প্রবেশ না করে। প্রাণপণে এরা অন্ত কোনও এক পেশার 
প্রতি তাঁকে আকুষ্ট করে তুলতে তাঁর বাল্যকাল হতেই চেষ্টা করে 
এসেছেন। এ ছাড়া এই সকল বাঁলকদের কেহ কেহ মাতৃকুলের 


ব্যক্তিদেরও গুণাগুণ পরিবৈশিক কিংবা বংশগত কাঁরণে অর্জন করে থাকে । 


উপরস্ত এই সকল সন্ততিদের কেহ কেহ পুলিশ বিভাগে প্রীরন্তেই উচ্চপদ 


< 
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না পাওয়ায় উহার কোনও নিয্নপদে বহাল হওয়া পছন্দ করেন 
নি। এ ছাঁড়া বিপরীত পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং গোত্রাহুক্রমের 
কারণে এই সব কর্মচারীদের সব কয়টি পুত্রের মনোবৃত্তি একই রূপ না?ও 
হতে পাঁরে। এবং এদের কর্ম্মে বহাল হবার বহু পূর্বের কারও কারও 
পুত্রার্দি জন্মগ্রহণ করার পিতার সংগৃহীত গুণ বংশগত হতে পারে নি। 

ভারতীয় পুলিশ ও সেনা বাহিনীতে আজও এমন সুদক্ষ অফিসার 
বা কর্মচারী দেখা যাঁয় যার! তিন চাঁর পুরুষ যাবৎ এই বিভাগে 
বহাল আছে। অধুনা যুগেও অবশ্ঠ সুদক্ষ কর্মচারীদের পুত্রদের মধ্যে 
কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাঁদের এই বিভাগে নিয়োগ হবার দাবী 
কখনও কখনও স্বীকৃত হয়ে থাকে। পিতার বিগত ভালো কার্যের 
পুরস্কার স্বরূপ কখনও কখনও এই বিভাগের একটি পদ তার পুত্রকে 
দেওয়া হয়েছে। অন্ততঃ পুলিশ ও সেনা বিভাগ সম্পর্কে এইরূপ 
ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ স্বীকৃতি বিজ্ঞান সম্মত হবে বলে কেহ কেহ আজও 
মনে করেন। 

কিন্ত এমন বহু ব্যক্তি আছেন বারা মনে করেন যে বর্তমান যুগে ও 
পরিস্থিতিতে এইরূপ বংশানুক্রমে নিয়োগ প্রথা একান্ত রূপে অচল! 
কোঁনও এক রাষ্টরিয় বিভাগে কোনও এক বংশের পুত্রদের কায়েমী স্বার্থ 
কোনও প্রকারেই কাম্য হতে পারে না। এ ছাঁড়া অধুনা কালে শিক্ষাদীক্ষা 
নাগরিকগণ স্ব স্ব পিতামাতার নিকট কদাচিৎ পেয়েছে । বরং তারা 
গ্রকুত শিক্ষা-দীক্ষা আধুনিক বিদ্যালয় সমূহে পেয়ে থাকে । অধিকক্ষেত্রে 
তাঁরা পিতা অপেক্ষ। শিক্ষকের মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে থাঁকে। 
বর্তমান সভ্যতার ঘাঁত প্রতিঘাত ও পরিবর্তিত পরিবেশ এই 
যুগের বাঁলকদের বরং পিতামাতার মনৌবৃত্তি হতে তাঁদের প্রতিদিন 
বহু দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে। বহদ্দে্র পরিবৈশিক শক্তি বংশগত 
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গুণাগুণকে নিউটিলীইজউ. করে আরও বহু দূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। 
এবং পেশাগত বংশ বা বংশগত পেশা এদেশ হতে এমনিই বহু পূর্বে 
উঠে গিয়ে উহা কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিষেছে। এক্ষণে এক এক 
পুরুষে এক এক প্রকার পেশা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্ীয় যুগে 
এই প্রথার প্রয়োজনও অত্যন্প, কারণ এখানে মীন্গবের আনুগত্য থাকে 
সমগ্র জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি, কোনও এক বিশেষ রাজ পরিবার বা বংশের 
প্রতি নয়। এইরূপ নিয়োগ প্রথা জাতিভেদ বহুল এইদেশে ব্যাপক ভাবে 
অনুস্থত হলে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হয়ে উঠবে । এগ্ছাঁড়া সুদক্ষ পুলিশ 
অফিসারদের কয়জন পুত্র পৌত্রই বা এই বিভাগে প্রবেশ করার 
প্রয়োজনীয় গুণাগুণের অধিকারী । 

উভয় পক্ষীরদের মতাঁমত বিরেচনা করে এইরূপ বলা বাঁয় যে কর্মরত 
অফিনারদের মনে আঁশার সঞ্চীর করার কাঁরণে এবং মৎ-বিশ্লেষিত 
উপরোক্ত কারণ সমূহেরজন্য কাঁধ্যরত দক্ষ অফিসারদের উপযুক্ত পুত্রদের 
কাউকে কাউকে সুবিধা মত এই বিভাগে নিয়োগ করা সমীচীন হবে। 

এদেশে বর্মরুত্য সমূহে দুই প্রকার উপায়ে কর্মচারী নিয়োগ করা 
হরে থাকে, ঘথা__প্রতিবোগিতা মূলক পরীক্ষ। এবং মনোনয়ন দ্বারা। ছুই 
প্রকার নিয়োগ পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহুলোকে বহু কথা বলে থাকে । 

কেহ কেহ বলে থাকেন বে, যে সকল বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করার জন্য 
আঁবেদকগণ গ্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার উচ্চস্থান অধিকার করে থাকেন 
তাহা পুলিশি কর্মরুত্যের তায় একটি বিভাগের কার্যে একান্ত রূপে 
নিশ্রয়ৌজন। একজন ভালো এ্রতিহাসিক, কিংবা অর্থ নৈতিক গণিত 
বিশারদ বা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হলেই যে তিনি একজন ভালে! পুলিশ 
অফিসার হতে পারবেন তাঁর নিশ্চয়তা কোথায় ? বরং পাঁঠকার্যে 
অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করার জন্য : এই বিভাগের উপযোগী 


পা 


+ 3 
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মন ও স্বাস্থ্য তাঁদের কেহ কেহ হারিয়ে ফেলেছেন। অব্য বারা তা 
হারান নি, তাঁদের পক্ষে একথা স্বীকাঁধ্য নয় । এছাড়া প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া ব! না হওয়া বহুক্ষেত্রে ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে। এমনও দেখা গিয়েছে বে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ 
ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডিত্যের দিক হতে অতুলনীয়। অপর 
দিকে মনোনয়ন প্রথা দ্বারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা সহ সদবংশীয় 


. স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী 'ও দীর্ঘদেহী যুবকদের বহু সংখ্যায় এই বিভাগে নিযুক্ত 


করা সম্ভব । এদের মতে পুলিশ বিভাগে প্রয়োজন হয় একত্রে শিক্ষণ" 
দাক্ষার সহিত সহজাত বুদ্ধি (703:100), সাহস ও শক্তির, তা না হলে 
বিপধ্যয় উপস্থিত হয়ে থাকে । সমর বিভাগের ন্যায় কেবল মীত্র শক্স 
প্রয়োগ রীতি শিক্ষা করলেই এদের পক্ষে যথেষ্ট হবে নী । কোনও দেশ 
জয় কর! এবং উহা শাদন করা এক বিষয় নয়। .এই বিভাগে শিক্ষা 
করতে হবে “গামথিঙ, অব. এভরিখিউ, এভরিথিউ, অব, সামথিউ, 
নয়। কেবল মাত্র একটি দুইটি বা তিনটি অধীত বিদ্যায় পারদর্শী হলেই 
একজন স্থদক্ষ পুলিশ অফিসার হওয়া সম্ভব হয় না। 

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পক্ষীয়েরা বলে থাকেন যে যাঁরা 
প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিতে সাহসী হয় তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বীম 
ও আত্ম-নির্ভরতার উন্মেষ হয়েছে, এবং তাঁদের স্নীযুর শক্তি (মানসিক ) 
স্বভাবতঃই প্রবল। এছাড়া যাঁরা মেধাধী ও সুশিক্ষিত তাদের মনের 
উত্বর্ষতাঁও অধিক থাকে এবং তাদের মনের গতিও থাকে আধুনিক 
কালের উপযোগী । মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে তারা আরও বলেন, 
মনোনয়ন কার্যে ধরাধরি এবং সুপারিশের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব 
এৱং মনোনয়নকারীদের ব্যক্তিগত পছন্দও স্থমনোনয়ন কাঁধ্যে 
বিদ্ব ঘটাতে পারে। শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত যুবকদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যবান, 
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ও দীর্ঘদেহী তাদেরই প্রতিবোগিতা৷ মূলক পরীক্ষার পর বেছে নেওয়া হরে 
থাকে। এ'দের মতে সর্ব নিন্নপদ ব্যতীত উপরের সকল শ্রেণীর পদের 
জন্যই এদেশে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা প্রবর্তন করা উচিত। এতদ্বারা 
ধনীদরিত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিকরা কর্লম্মকৃত্যে সমান সুবিধা 
পেতে পারিবে । 

বর্তমান কালে ভারতবর্ষে উচ্চতম পদগুলির জন্য প্রতিবোগিত৷ মূলক 
পরীক্ষা এবং নিয় পদগুলির জন্য মনোনয়ন প্রথা প্রবর্তিত আছে । এবং 
এই প্রথার ফলাফল এখনে পর্যন্ত ভালোই বলা যেতে পারে। 

ভারতীয় কর্ম্মকৃত্যনমূহে তিনটা অর্ডার অব, সাঁভিন বা তিন শ্রেণীর 
কর্ম্মক্কৃত্য প্রচলিত আছে । উহাদের যথাক্রমে বলা হয়ে থাকে (১) অধস্তনি, 
(২) প্রদেশীয় এবং (৩) ভারতীয়, ব্রিটিশ রাজত্বকালে এদের যথাক্রমে 
বলা হতো! ইস্পিরিয়াল, প্রভেন্দিয়াল এবং সাবর্ডিনেট সার্ভিস । রাজক্্বে 
এইরূপ উচ্চ নিন্ন শ্রেণীগত বিভাগ পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে বিদ্যমান 
নেই। পৃথিবীর বহু দেশে সর্বনি্ন পদ হতে সর্বোচ্চ পদে তারা পর পর 
উন্নীত হরে থাকে। আবার এমন কয়েকটা দেশ আছে যেখানে স্বপন 
শিক্ষিত ‘পুলিশমেন’ এবং স্থশিক্ষিত “পুলিশ অফিসার’ মাত্র এই দুইটা 
ভাগে এই বিভাগ বিভক্ত । সেইখানে দারোগার করেসপত্ডিং পদে 
মাত্র সরাসরি লোক নিয়োগ করা-হয়ে থাকে, উহার উপরের পদগুলি 
অধিকার করতে হলে তাদের স্বকার্যে কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রমোশন দ্বারা তা! 
অধিকার করতে হবে। 

ভারতবর্ষে প্রচলিত এই ত্রয়ী পদরুত্য সম্পর্কেও উহার স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে বহুবিধ বুক্তিতর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। রাজকীয় 
কর্ল্ক্বৃত্যে এই তিন শ্রেণীর পদ বহাল রাখার যার! পক্ষপাতী তারা বলে 


থাকেন, এই বিভাগের উচ্চপদসমূহে ধার! সরাসরি নিযুক্ত হয় তারা 


০০ 


১৩৯ নিয়োগ পদ্ধতি__রক্গীবাহিনীতে 


উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান তো বটেই, এছাড়া তীরা সকলেই যুবক । 
এরা কেহ পরিবারবর্গ দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়, অল্পবয়স্ক বিধায় এদের 
নিজস্ব আদর্শগত পরিকল্পনা আছে। এই কারণে তারা আদর্শ 
প্রণোদিত হয়ে রাঁজকাধ্য করতে সন্মম। বৌবনৌচিত বিবিধ 
আদর্শগত পরিকল্পনা ও সক্রিয় কর্মদক্ষতা প্রাপ্তবয়স পর্য্যন্ত অনেকেই 
ধরে রাখতে পারে না। বয়দকাঁলে রক্দীপুক্ববগণ পারিবারিক 
চিন্তার এতো অধীর হয়ে পড়ে বে রাঁজকাঁ্যে সর্বাধিক মনোযোগ দান 
তাদের সকলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই জন্য উচ্চপদ সমূহে সরাসরি 
উপযুক্ত বুবকদেরই নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । যার! পদোন্নতি দ্বারা 
উচ্চপদসকল অধিকার করবে তাঁরা সকলেই বয়স্ক ব্যক্তি। এই জন্ 
সকল ক্ষেত্রে যুবকদের ন্যায় কর্মৃত্পর তাঁরা নাও হতে পারে । 
সর্ব্বোনি্ন পদ হতে ডেপুটী সুপার বা সুপারের পদে উন্নীত হতে যতো 
বৎসর সময়ের প্রয়োজন, স্বাভাবিকভাবে স্থপার’এর পদ হতে এ 
বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হতে প্রায় ততো বৎসর ও সময়েরই 
প্রয়োজন হয় । এই কারণে এই বিভাগের সর্ববনিন্ন পদ হতে স্বাভাবিক 
ভাবে সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হবার পূর্বেই প্রত্যেকেরই নির্ধারিত কাৰ্য্যকাল 
৩০ বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে বাবে । কনেষ্টবল হতে ডেপুটী সুপারের পদের 
মধ্যে বতোগুলি পদ আছে, প্রায় ঠিক ততোগুলি পদই স্থপারের পদ 
হতে এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদের মাঝখানে বি্তমান। এই দিক 
হতে বিচার করলে মধ্যকার অন্ততঃ একটা পদে সরাসরি লোক নিয়োগ 
করার প্রয়োজন আছে, ত। না হলে এই বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদের জন্য 
কর্মঠ অধিনায়ক পাওয়া সম্ভব হবে না। এছাড়া এই সকল উচ্চপদে 
প্রতিযোগিতা মুলুক পরীক্ষা দারা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে, 
কম ক্ষেত্রেই মনোনয়ন দ্বারা এই সকল উচ্চমানের কর্মচীরীদের এই 


অপরাধ-বিভ্ঞান ১৪০ 
বিভাগে নিবুক্ত করা হয়েছে। এই কারণে বন্ুকিত্যের উচ্চ নিয়ন 
কর্মচারীদের মধ্যে কর্মগত কোনও হিংসার উদ্রেক হওয়া উচিত হবে না। 
বরং সকলেরই মনে করতে হবে বে স্ব স্ব পদে অধিচিত থেকে উভয় 
শ্রেণীর অফিসাররা একই দেশ-মাতৃকার সেবায় নিযুক্ত আছেন। 
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রতিটা নাগরিকের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। 
উপযুক্ত হলে অধস্তন অফিসাররা প্রথমেই উহার সন্মুখীন হতে পারতেন। 
তাবগন তার! সাহস করেন নি তখন তাদের স্ব স্ব পদেই সন্থষ্ট থাকা 
উচিত। বে যেরূপ ভাগ্য করে আসে সে সেইরূপ স্থবোগ সুবিধা ভোগ 
করে থাকেন। অতএব এই সম্পর্কে নীরব থাকাই ভালো । এস্ছাড়! 
নিন্নপদস্থূলভ পেশাগত নলিনত1 সরাসরি উচ্চপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
কম ক্ষেত্রেই বন্তিয়ে থাকে এবং সাক্ষাৎভাবে জনপাঁধারণের সহিত 
ংযোগ না থাকায় তাঁদের মনও থাকে একান্তরূপে নিরপেক্ষ । এই সকল 
কারণে সেরিমনিয়েল বা 'আঙ্ণ্ঠানিক এতিহ৷ রক্ষা করে তারা 
জনসাধারণের সন্মুখীন হতে সক্ষম। এছাড়া এই কর্ম্মকবত্যে দুই 
প্রকার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে, বথা--(১) সাধারণ পুলিশি, 
(২) পলিশি নির্ধারণ। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে প্রমোটেভ, 
অফিগাররা সাধারণ পুলিশি কাধ্যে দক্ষত| দেখালেও পলিশি (০17০) ) 
নির্ধারণ সম্পর্কে কম ক্ষেত্রেই দক্ষতা দেখাঁতে পেরেছেন। এই শেষোক্ত 
জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রের প্রকৃত যঙ্লামঙ্ল নির্ভর করে। এই জন্ত উচ্চ 
পদসমূহে সরাসরি কর্মচারী নিয়োগ করা বিশেষ প্ররোজন। এছাড়া 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বাহির হতে সরাসরিরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির! 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই অতীব সুদক্ষ ও সৎ দেখা গিয়েছে । 
উপরোক্ত মতবাদের বিরোধী পঙ্গীয়রা প্রত্যুত্তর বলে থাকেন বে, 
একজন ইতিহাসের বা কেমিষ্টির ভালো ছাত্র হলেই বে সেই ব্যক্তি 


১৪১ নিয়োগ পদ্ধতি__রক্ষীবাহিনীতে 


একজন ভালো রক্ষীপু্ব হবে তা কখনই হতে পারে নী। এই বিভাগে 
বারা বহুকাল যাবৎ বহাল থাঁকেন মাত্র তাদেরই পুলিশি-বিষ্ক। অর্জনের 
স্থবিধা আছে। প্ররুতপক্ষে তীর! স্বকীয় কাবকর্ন্মে প্রত্যেকেই এক 
একজন উচ্চশিক্ষিত, তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রস্থত বিদ্যা লিপিবদ্ধ 
হলে উহা বে কোনও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার একমাত্র পাঠ্য 
পুস্তক হতে পারে । এইরূপ এক বয়োলোষ্ট সুশিক্ষিত ব্যক্তির শিরোপরি 
একজন স্বল্পবয়স্ক যুবককে বপিয়ে দেওয়া নিরর্থক। এইক্ষেত্রে এদের 
অধিকাংশের উপরের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার! উৎসাহবিহবীন হয়ে 
গতানুগতিকভাবে কোনও প্রকারে চাকুরী বজায় রাখে মাত্র। ছুই তিন 
বৎসর মাত্র চাকুরীতে বহাল হয়ে কারও পক্ষে ছাব্বিশ বদরের এক 
চাঁকুরীয়কে করণীয় কার্যে উপদেশ দেওয়া যায় না। আপন বিদ্ধ বুদ্ধি ও 
বিবেচনায় এই তরুণ নবাগতরা য! ভালো মনে করেছেন, অভিজ্ঞতার 
কষ্ট পাথরে তা পরীক্ষা করে দেখলে তাই অবিবেচনার কাধ্যরূপে প্রতীত 
হতে পারে। এ'ছাঁড়া নিক্রপদ হতে উচ্চপদে পদোন্নতি দ্বারা অধিষ্ঠিত 
হলে এরা অধীনস্থ অফিদারদের সুবিধে অসুবিধে যেমন অনুধাবন করতে 
সক্ষম, তেমন তাঁদের য। কিছু গল্তি তা বুঝে নেওয়াও এদের পক্ষে 
সহজ। এই কারণে অধীনস্থ বাহিনীর লোকদের মধ্যে কোনও অহেতুক 
বিরাগ এদের দ্বার! কষ্ট হতে পারে নি। যে অস্থৃবিধ। তাঁরা একদিন 
নিজের! ভোগ করেছেন, অধস্তন অফিসারদের সেই সকল অল্জবিধা সম্পর্কে 
তাঁদের পক্ষে সচেতন থাক! স্বাভাবিক। এছাড়া নিজেরা একদিন 


. অধস্তন অফিনাররপে বহাল থাকায় এ সকল অফিসারদের প্রতি তাদের 


একটি বিশেষ অন্রাগ বর্তমান থাকে এবং এই কারণে তীরা নিজেদের 
একটি সুখী পরিবারের প্রধান কর্তা রূপে বিবেচনা করে থাঁকেন। এমন 
দেখা গিয়েছে বে সরাসরিরূপে নিযুক্ত একজন অফিসার তীর একজন 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১৪২ 


অফিসারকে ছুণ্ঘন্টার মধ্যে কোনও এক কাধ্য সমাধা করতে আদেশ 
দিলেন, কিন্ত নেইরূপ অসম্ভব আদেশ একজন প্রমৌটেভ, অফিসার তাঁর 
অধস্তন অফিদারকে দিতে পারেন নি, কারণ__ভীরা নিজের! নিম্নপদে 
বহাল থাকাকালীন এটুকু সময়ের মধ্যে সেই কাধ্য কখনও সমাধা করতে 
পারেন নি। এরা আরও বলেন যে অধুনাঁকালে যখন সকল শ্রেণীর 
কর্ম্মকৃত্যে সমগোষ্ঠীয় সমশিক্ষিত যুবকদের এমনি নিযুক্ত করা হচ্ছে, তখন 
কর্মরুত্যে তিনটি বিশেষ শ্রেণী করা নিশ্রয়ৌজন। এঁদের মতে নিয়পদ 
হতে পর পর পদৌনতি দ্বারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়া সহজ সাধ্য নয়। 
একমাত্র বারা বিশেষরূপে প্রতিভাবান তাঁদের পক্ষেই এরূপে পদৌনতি 
করা সম্ভব এবং এই নকল ব্যক্তি অপেক্ষাক্ুত বয়স্ক হলেও অভ্যাসজনিত 
বুবকগণ অপেক্ষা অধিক সাহসী ও কর্ম হয়ে থাকেন এবং কর্মজীবনের 
শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর! কর্ম্মদক্ষতার উচ্চমান একইরূপে রক্ষা করতে 
পেরেছেন। এক কথায় এর! পুড়ে পুড়ে খাটা সোনা হরে তবে সর্বোচ্চ 
পদসমূহ অধিকার করে থাকেন, এদের অনেকে ত্বরিতগতিতে পদোন্নতি 
করাতে নিতান্ত অধিক বরস্কও হয়ে পড়েন নি। এই কারণে যৌবনোচিত 
ভাঁবধার! ও আদর্শ এবং পরিকল্পনা প্রন্ছত মন তারা তাঁদের জীবনের 
শেষ দিন পর্য্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন। অপরদিকে সরাসরি উচ্চপদে 
বহাল অফিপারদের কেহ সমধিক উপযুক্ত বিবেচিত ন! হলেও তাদের এ 
সকল পদ হতে সহসা সরানো বা নিচের পদে নামিয়ে দেওয়! যায় নি। 
এই উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিদের পরস্পর বিরোধী মতামত অনুধাবন করলে 
প্রতীতি হবে যে উভগ্ববিধ মতবাদের মধ্যেই সুযুক্তি আছে। এইরূপ 
অবস্থার পুলিশি কর্মুত্যে অর্দেক সংখ্যক ব্যক্তিদের প্রতিযোগিত| মূলক 
পরীক্ষা দ্বারা সরাসরিরূপে এবং অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিদের পদোন্নতি দ্বারা 
সর্বোচ্চ পদ সমূহে নিয়োগ করা উচিত হবে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি নিন 
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পদসমূহে ন! পাওয়! গেলে উহাদের একজনকেও উচ্চতম পদে নিযুক্ত 
না করাই ভালো। এইরূপ ক্ষেত্রে বরং সরাসরি বাহির হতে উপযুক্ত: 
ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে এই সকল পদে বাহাল কর! উচিত হবে । 

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণতঃ অফিসারের পদগুলিতে 
মধ্যবিত্ত ও অন্ঠান্য পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের এবং সাঁধারণ শাস্ত্রী পদ- 
গুলিতে মধ্যবিত্ত কৃষক ও শ্রমিক পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ 
করা হয়ে থাকে। আধুনিককালে অবশ্য সাধারণ শীন্ত্ীপদেও মধ্যবিত্ত 
পরিবারের শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা হচ্ছে। উচ্চপদ- 
গুলিতে যে পরিবার ও শ্রেণী নিব্রিশেষে সুশিক্ষিত যুবকদের গ্রহণ করা 
উচিত সেই স্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নেই। কিন্ত সাধারণ শান্ত্রীপদে কৌন 
শ্রেণীর যুবকদের নিয়োগ করা উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আঁছে। 

কেহ কেহ বলেন, সাধারণ শাঙ্ত্রীদের পদে উচ্চশিক্ষিত যুবকদের 
নিয়োগ না করাইভালে|। ইহার কারণ স্বরূপ তীরাবলেন যে বর্ণ পরিচয়ের 
প্রথম ভাগ পড়াবার জন্যে একজন এম্‌, এ, পাশ বুবকের নিয়োগে কোনও 
সুফল ফলে ন! বরং উহা নানারূপ অস্ৃবিধার সৃষ্টি করে। এছাড়া অধিক 
বিদ্যা অধ্যয়ন মানুষকে কিছুটা পরিমাণে সাধারণ শান্ত্রীর পদের 
অনুপযোগী করে তুলে। উচ্চাভিলাষী শিক্ষিত একদা অবস্থাপনন বুবকগণ 
সাধারণ শান্তী সুলভ স্বল্প বেতনে যে স্বভাবতঃই সন্তষ্ট থাকবে না তা সহজেই 
অন্নুমেয়। জীবন মান রক্ষার্থে এদের কেহ কেহ অসাধু উপায়ে অর্থাগম 
অভিলাবীও হয়ে উঠতে পারেন। অপর দিকে স্বপ্ন শিক্ষিত ও মজছুর 
শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও সরকার বাহাদুর তাঁদের শিষ্ষা-দীন্ষান্যা্ী উপযুক্ত 
চাকুরীর সংস্থান করে দিতে বাধ্য এবং এই সকল সাধারণ রক্ষীপদ 
তাদের মানসিক এবং দৈহিক গঠনের সবিশেষ উপযোগী । 

এই সন্পর্বে বিরোধী পক্ষীয়েরা বলে থাকেন বে রাষ্ট্রীয় সরকার সকল 
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শ্রেণীর নাগরিকদের জন্ত নকল শ্রেণীর সরকারী পর উনুক্ত রেখে থাঁকেন। 
খে যে-কাঁজে উপযুক্ত জাতি ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে তাঁকে মেই কাঁজের 
জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে । আধুনিক যুগে শ্রমের মর্ধ্যাদা স্বীকৃত 
হয়েছে । কোনও নিন্পপদে একজন উচ্চ শিক্ষিত সঙ্রান্ত যুবকের নিয়োগে 
ফল উত্তমই হবে। দৈহিক বল ও সাহস মানুষ ব্যক্তিগত ভারে অঞ্জন 
করে, শ্রেণীগতভাবে আজ আর তা-তারা করে ন|। যুরোপে দেশ বিশেষের 
রাজপুত্রকেও প্রথমে একজন সাধারণ নাবিকের পদ হতে সামরিক জীবন 
সুরু করতে হয়েছে। প্রায় প্রতি দেশেই আজকাল সুশিক্ষিত যুবকগণ 
কর্মরুত্য সমূহের সর্ধনিযনপদে বহাল হয়ে ধীরে ধীরে উচ্চপদসমূছ অধিকার 
করে থাকেন। 

গ্রামাঞ্চলে মাত্র একটি প্রদেশীয় ব্যক্তিরাই বসবাস করে, এইজন্য 
স্বভাবতঃ তাদের ন্বপ্রদেশীয় ব্যক্তিদেরই গ্রাম্য পুলিশে অধিকক্ষেত্রে 
নিয়োগ করা হয়ে থাকে । কিন্ত ভারতের কয়েকটি পাচমেশালী শহরে 
এইরূপ পন্থায় কর্মচারী নিয়োগ উচিত হবে ন|। এদেশের' বড় বড় 
শহরে বিভিন্ন প্রদেশীয় বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন 
ভাষাভাবা নাগরিকগণ বসবাস করে। এর! মূলতঃ একজাতীয় মানুষ 
হলেও প্রদেশ ও সম্প্রদায় ভেদে এদের আচার বিচার, জীবনযাপন পদ্ধতি 
এবং স্বভাব চরিত্র বিভিন্ন রূপের হয়ে থাঁকে। দৃষ্টান্ত স্ব্ূপ কলিকাতা, 
বোম্বাই, বেনারস, দিল্লী প্রভৃতি শহরের কথ বলা চলে। এই সকল শহরে 
ভারতের সর্ধ প্রদেশের এবং পৃথিবীর স্বদেশের মান্য নানা কার্য 
ব্যপদেশে স্থায়ীভাবে বদবাস করে থাকে । এইজন্য এই সকল নগরের 
পুলিশ বাহিনীর মিশ্ররূপ হয়ে থাকে । এইজন্ত নগর পুলিশ সমূহে শাসন 
কার্যের সুবিধার জন্যে সকল শ্রেণীর মানুষদের নিয়োগ করার রীতি 
আছে। 


বা 
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কর্মরিত্য সমূহে লোক নিয়োগ একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
করা হয়ে থাকে । কোনও একটি বিভাগে কর্ণের জন্যে যতো লোক 
প্রয়োজন হয় তদপেক্ষা কিন্ত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়ে 
থাঁকে। কারণ মৃত্যু, অবসর, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ও ছুটি ইত্যাদি কারণে 
লোঁক সংখ্যা কমে গেলে এই বাড়তি লোকবল হতে এ কারণে সঙ্ঘটিত 
ঘাটতি সমূহ পূরণ করা যেতে পারবে । 


পুলিশি তদন্ত উপকরণ 

অপরাধের তদন্তে ছুই প্রকার উপকরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে, বথা-- 
সাজসরপ্জাম এবং মানসিক গঠন। প্রথমে সাঁজসরঞ্জামের বিষয় বলা 
যাক। তদন্তে বহিগত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত দ্রব্য ও বন্ত্রাদি সহ 
একটি বহন যোগ্য ব্যাগ বা বাক্স রক্ষীদের সঙ্গে থাকা উচিত। 

(১) ক্ষুদ্র সংস্করণের আইন পুস্তক ; (২) একদিস্তা লেখার কাগজ, 
ব্লটিং ও টিস্থু পেপার, কারবণ পেপার ও নোটবুক; (৩) প্রয়োজনীয় 
ছাঁপাঁফর্ম, সার্চনিষ্ট, ডাইরী বই ইত্যাদি; (৪) কয়েকটি ছোট বড় 
লেফাঁপা খাঁম ; (৫) কলম, পেনসিল, কালী, আঠা বা লেই ও গালা, " 
শীলমোহর, মোমবাতি; দেশলাই ইত্যাদি; (৬) ট্রেসিউ পেপার ও 
ট্রেসিঙ কাপড়, বন্তরথণ্ড ইত্যাদি; (৭) আতদ কীচ, কীচি ও ছুরী, 
একজোড়া কম্পাস, স্কেল, মাপের ফিতা” ক্রদ এবং টিপ গ্রহণ ও পরীক্ষার 
সাজনরঞ্জাম ; (৮) এক বোতল প্রাসটার অব. প্যারিস, তৈলাধার ও তৈল, 
প্যাকীংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হান্ক দ্রব্যাদি, সুতা ও দড়ি ইত্যাদি; 
(৯) পরীক্ষার জন্য দুইটি টেষ্ট-টিউব, একটি সাবান, একটি ভালো ঘড়ি; 
(১০) দড়ি, হাঁতকড়ি, আত্মরক্ষার্থে অন্ত্রশন্ত্র । 

১০_-৮ম 
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সরঞ্জাম সম্বন্ধে বলা হল এইবার মানসিক গঠন সম্বন্ধে বলখো। 
পূর্ব হতে কোনও একটি ধারণা (Preconceived ) মনে রেখে রক্ষীদের 
তদন্তে বাওয়া উচিত হবে না । এইরূপ কোনও এক ধারণা মনে এসে 

থাকলে তা ঘটনাস্থলে এসে যাচাই করে দেখা দরকার । ক 

সাধারণতঃ তদন্তকীরীদের মধ্যে দুই প্রকার মনোবৃত্তি দেখা গিয়ে 
থাকে! এঁদের একদল কোনও একটি অভিযোগ শুন! মাত্র বিশ্বাস 
করেন বে টিহা সত্য এবং পরে যাচাই করে দেখেন যে উহা সত্য কিনা? 
এদের অপর দল বা কিছু শুনেন তা প্রথমেই মিথ্য। বলে বিশ্বাস করেন, 
এবং. পরে তার! বাচাই করে দেখেন যে উহা মিথ্যা বা সত্য । বহন্গেত্রে 
বিগত দিনের বহু সত্য মিথ্যা ঘটন! তীদের এইরূপ চিত্ত প্রস্তুতির জন্য 
দারী। প্রায়ই দেখা গিয়েছে বে পুলিশ কোর্টের উকিলর| হাঁকিম হলে 
তারা ‘কনভিকটিং হয়। কাঁরণ কর্মজীবনে তাদের কেউ কেউ প্রমাণের 
অভাবে বহু দোষী ব্যক্তিকে মুক্তি পেতে দেখেছেন। জাঁরের আমলের 
রুপ দেশে এক অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে পেনসনের পর পুলিশ অফিসাররা 
হাকিম হলে তারা “একুইটিউঃ হন। তীদের ধারণ! হয় নিশ্চয় ও মামলার 
কোনও কোনও অংশ মিথ্যা! আঁমার মতে তদন্তের এবং বিচারের সময় 
সুধীজন মাত্রের থাকা উচিত নিব্বিকার ও কল্পনা শূন্য মন । অন্যথায় 
তাঁরা তীদের অজ্ঞাতে বিচারের নামে বহু অবিচার করে বদবেন। 
এইজন্য আত্মবিশ্লেষণের রীতিনীতি সম্বন্ধে ভীদের অবহিত থাকা উচিত। 

* তদন্তকারী অফিসারদের মন বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধিংস্ুক হলে কত 
দুরুহ সামলীর আস্ত সমাধান সম্ভব তা নিশ্পের বিবৃতিটি হতে সম্যকরূপে 
বুঝা যাইবে । 

“কাঁলীবাটের মন্দিরের প্রীর্ঘণ হতে প্রায়ই জুতা চুরি বেতো। 
শেষে নাঁচার হয়ে এখানকার কয়েকজন ভবঘুরেকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
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আনি। কিন্ত অতগুলো লোকের মধ্যে কৌনজন বে জুতা চোর তা 
বুঝতে পারছিলাম না। এর পর আমি অফিসের মেঝেতে বিশ জোড়া 
জুতা রেখে নিকটে এঁ গুলির আসামীদের দাঁড় করিয়ে রাখি। এই সময় 
আমি লক্ষ্য করি এদের মধ্যে একব্যক্তি ঘন ঘন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে বারে 
বারে জুতাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখছে । এই জুতা চোরটির জুতার 
দিকে মনোনিবেশ অভ্যাসের দাঁমিল হয়ে উঠেছিল--এইভন্ত তাঁর মনের 
আকাজ্া! মুখে প্রক্ষুটিত হতে দেরী হয় নি। অতগুলি জুতার পরিদর্শন 
তাকে স্বভাবতই প্রলুন্ধ করে তুলেছিল 1” 

[যুরোপে Bidder Schmidt Rlchet Pavlov লাহেব এই চিত্ত 
প্রস্তুতি সম্বন্ধে ভেক নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করেছেন। তিনি এইরূপ 
বহু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন বে খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যন্ত 
তাঁদের পাকস্থলীর রসপিণ্ড হতে রদ নির্গত করে থাকে। চিত্ত 
প্রস্তুতির ক্ষমতা কিরূপ অনীম তা এই সকল পরীক্ষা হতে বুঝা যায়। 
এই চিত্ত প্রস্তুতি বংশগত পর্যন্ত হতে পারে। বুরোঁপে এই সম্পকে 
ইদুর নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা কর! হয়েছে। ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ইদুরদের খাঁচা হতে খাঁন্যের জন্য বাহিরে আঁসতে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
পরে দেখ! যাঁয় যে এই অভ্যাস চিত্ত প্রস্তুতির মধ্যে উহাদের শীবকদের 
মধ্যে বংশগত হয়ে গিয়েছে । এই সম্বন্ধে ‘নিয়োগ পদ্ধতি? শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিশদরূপে আঁলোঁচন! করা হয়েছে। ] 

মনোবিজ্ঞানের সাহাধো কিরূপ দুরূহ মামলার কিনার! করা সম্ভব তার 
প্রমাণ স্বরূগ নিক্সে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধত করা হলো । 

“আমি ও জজসাঁহেবের বাড়ীতে তদন্তে এসে বাহিরে ঘরে অপেক্ষা 
করছিলাম । এমন সময় লক্ষ্য করলাম বে বাড়ীর বহু ত্ৃত্যের মধ্যে একজন 
উড়িয়া ভৃত্য অকারণে বারে বারে ছুতায়-নাতাঁয় আমাদের দেখে চলে 
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বাচ্ছে। আমি সন্দেহবশতঃ তাঁকে কাঁছে ডেকে বললাম, কিরে! তুই ই 

ভয় পাচ্ছিল কেন? তোকে তো আমরা ধরতে আসি নি। আর আয় I 
এধারে আয়” আনার এই উক্তিতে যে প্রতিরোধ শক্তি (Resistance) 
আশু বিপদের সম্ভাবনায় তাঁর মনে দানা বাধছিল তা অচিরে অপসারিত 
হলে|। এইরূপ অভয় বাণী প্রথমে ন! পেলে তাঁর প্রতিরোধ স্পৃহা বিনষ্ট 
হতো না বরং তা দানা বেঁধে উঠতো এবং এর ফলে আমাদের প্রশ্নবান 
দে সহজে এড়িয়ে অপরাধ অস্বীকার করতো। এইভাবে তার মনের 
প্রতিরোধ স্পৃহার অবসান ঘটিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কিরে -- 
তোর দেশ কোথায়? বরে ছেলেপুলে আছে !-_-আঁহ| আহা-হা-হা। ্ী 
তোর তো দেখছি মুস্কিল হলো ।_-ভয় নেই তোকে আনি বীচিয়ে দেবো । 

আহ! অতগুলো। ছেলেপুলে।” মনের প্রতিরোধ শক্তি ইতিপূর্বেই বিনষ্ট . 
হওয়ায় ( তাঁর কৃষ্টি অন্থবারী ) সে আমাদের সহান্সভূতিতেই ভেঙে পড়ে” 
অপরাধ স্বীকার করে বললো বে চোরই হারটি মে অমুক দোকানে বিক্রয় 

করে এসেছে । আমাদের বারংবার বাকপ্রয়োগে সে বিশ্বাস করেছিল 

যে এই স্বীকারোক্তি তার উপকারে আঁসবে। এইভন্ তাঁর বিবেচনা ),৮ 
শক্তি সাময়িক ভাবে সে হারিয়ে ফেলেছিল। এর পর দে আমাদের 
চিৎপুর রোডে এক স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে আসে, কিন্ত এ সময় এ 
দোকান বন্ধ ছিল। অপরাধীকে দূরে রেখে ছদ্মবেশে পাৰ্শ্ববৰ্তী 
দোকানীকে আমি বলি, নশাই এ দোকানীর মাতা তাঁর দেশে অত্যন্ত 
গীড়িতা। ওর বাড়ীর ঠিকানাটা বদি দেন তা? হালে খবরটা দিয়ে 
আসি। প্রতিবেশী দোকানীও ছিল একজন “বামাল গ্রাহক” দোভাস্থজি 
জিজ্ঞাসা করলে দে কখনই তার ্বধর্মীর ঠিকানা বাতলে দিত না। 
এইরূপে ঠিকানা সংগ্রহ করে এ দৌকানীর বাঁসাবাড়ীতে এসে আমরা ২. 
হাজির হই। এই বাড়ীতে বহু ভাড়াটিয়ার বাঁদ। বহু ডাকাডাকি 
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সত্বেও কেউ বলে না কার নাম অমুক । এই সময় একজনকে সম্বোধন 
করে টেচিয়ে বলে উঠি, ‘মহাশয়, শীদ্র অমুক বাঁবুকে ডেকে দিন, তাঁর 
চিত্পুরের দোকানে আগুন লেগেছে, তাই তাকে খবর দিতে এসেছি। 
দৌকানী ভদ্রলোক সাবধানী হওয়ায় ঘরে থেকেও এতক্ষণ কোনও 
উত্তর করে নি। আগুনের কথা শুনে, ‘এ'যা বলেন: কি মশাই? বলে 
বেরিয়ে আঁসামাত্রই উড়িয়া ভৃত্যটী তাঁকে সনাক্ত করে বলে উঠলো, 
‘আজে গুঁনার কাছেই আমি গহনাটী বেচেছি।? আমরা! তৎক্ষণাৎ তাকে 
বাইরে বার করে এনে তাঁর স্ত্রীকে বললাম, ‘তাতে আর কি? ও? 
বেচেছে তাই কিনেছে। আলমারী থেকে দিন গহনাটা বার করে।? 
বলা বাহুল্য এই সকল বামাল গ্রাহকরা ভারি চোরাই গহন! দোকানে 
না রেখে তৎক্ষণাৎ 'বাড়ীতে তা সরিয়ে রাখে। তদন্তের করণীয় 
কার্যযগুলি ছদ্মবেশে ও বিদ্যুৎগতিতে করায় এদের কাঁহারও মনের 
প্রতিরোধ শক্তি দান! বীধবাঁর সময় পায়নি । এইরূপ তদন্ত কাধ্যকে 
বলা হয় বিছ্যুৎ্গতি তান্ত । মনোবিজ্ঞানে জ্ঞানের উপর ইহার সফলতা 
নির্ভর করে।” 

এই প্রকার তদন্ত রীতি বিদ্যুৎগতিতে না হলে চোরাই দ্রব্য পাওয়া 
যায় না, সাক্ষ্য-প্রমাণও বিনষ্ট হয়ে যায় । এইরূপ তদন্ত সম্পর্কে অপর 
একটা বিবৃতি নিম্নে উদ্ধত কর! হলো। 

“্তনন্তকালে ও বাঁড়ীর একমাত্র ভৃত্যটীর হাব-ভাব হতে সে-ই 
বাসনগুলি চুরি করেছে, বলে আঁমাঁর মনে হলো। অথচ এ ভৃত্যটী 
বাড়ী হতে অন্য কোথাও একটীবারও বায় নি। এই সময় বাঁটার সংলগ্ন 


' খিড়কির পুকুরে এসে আমি দেখি যে পুকুরের পাঁড়ের নিকট একস্থানে 


জলের মধ্যে একটা কঞ্চি পোতা রয়েছে। প্র কঞ্চির নিকট জলে লোক 
নামলে সে এখান হতে কাপড়ে বাঁধা বাসন ক'খাঁনি তুলে নিয়ে আসে । 
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বেশ বুঝা যায় এ ভৃত্যই এখানে বাসন ডুবিয়ে রেখে নিশান! স্বরূপ কঞ্চিটী 
পুঁতে রেখেছিল। এ কাপড়খানি এ ভৃত্যেরই পরিধেয় বন্তররপে 
সনাক্তকৃত হয় ।” 

তদন্ত কাঁধ্যে নকল প্রকার বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য্য। কিন্ত 
কতগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ‘বিজ্ঞান’ প্রয়োঙ্গনমত স্থষ্টি করে নেওয়াও 
উচিত হবে। দৃষ্টান্তন্বরূপ ‘ধূলি বিজ্ঞানের’ বিষর বলা! যেতে পারে। 
ধূলি তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-_(১) পথ ধূলি; (২) বায়ু ধুলি; 
(৩) খনি ধূলি । পথ ধূলি সাধারণতঃ পাদুকা ও পথে সংযুক্ত থাকে। 
বারু-ধুলি সাধারণতঃ মন্তকের চুলে, কানে, বুথে ও বস্ত্র অলক্ষ্যে সংলগ্ন 
হয় এবং খনিজ ধূলি সাধারণতঃ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কাঁধ্যরত 
ব্যক্তিদের নখের নিন, হস্তে, গাঁত্রে ও বন্্ প্রভৃতিতে সংলগ্ন থাকে । 
দৃষ্টান্তন্বরূপ গন্ধকের কারখানায় গন্ধকের কণা, .লৌহের কারখানায় 
লৌহচুর ইত্যাঁদি অলক্ষ্যে শ্রমিকদের দেহে সংলগ্ন হয়। 

অপরাধীরা ঘটনাস্থল হতে পালিয়ে এসে অন্যত্র ধর! পড়ার পর প্রায়ই 
সাফাই দেয় যে তারা আদপেই ঘটনাস্থলে বায় নি। এই ক্ষেত্রে 
অপরাধীর পাদুকা সংলগ্ন নাটি বা ধূলি সংগ্রহ করে উহার সহিত ঘটনাস্থল 
হতে সংগৃহীত মাটা বা ‘বুলি সংগ্রহ করে উহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও 
তুলনা করে বলে দেওয়া বায় যে এ অপরাধী নিশ্চয়ই একবার এ স্থানে 
গমন করেছিল। একজন অপরাধী পালিয়ে এসে ধর! পড়ার পর তাঁর 
পাদুকাতে গোবর ও পচ৷ মাটী দেখা বায়। এর গর ঘটনাস্থল পরীক্ষা 
করে দেখা বায় বে এখানেও এরূপ গৌবর ব। পচ! মাটী ন্তন্ত আছে। 
বহু ক্ষেত্রে মোটরের চাঁকার তলার ও উহার খাঁজে এরূপ দুর্ঘটনার স্থলের 
ৃত্তিক! ও ধূলি সন্নিবেশিত দেখা গিয়েছে । 

[ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল হতে বহু দূরে সংশ্লিষ্ট মোটরগাড়ী পাকড়াও 


NV 


১৫১ ; পুলিশি তদন্ত_উপকরণ 


করার পর উহার চাঁকাঁর তলায় ও খীজে এবং অন্তান্ত স্থানে কাদা, মাঁটী, 
ধূলি পরিদর্শন করা উচিত । এই কাঁদা মাটী ধূলি প্রভৃতির দহিত অবশ্য 
রক্তের দাগ, আঁহত বা নিহতের কাঁপড়ের অংশ, বা! তন্ত,মাংস বা ছাঁল, এবং 
কেশ প্রভৃতিরও খৌজ করা উচিত হবে। এছাড়া আরও দেখতে হবে 
ংঘাতের স্থানে অপর শকটের রঙ সন্নিবেশিত হয়েছে কি’ন| এবং উহার 
কোঁন্‌ কোন্‌ অংশ কিরূপ বিরুত বা ভগ্নদশাঁপ্রাপ্ত হয়েছে। গাড়ীর 
কোনও স্থানের কীচ ভগ্ন হলে উহাও সাবধানে পরিলক্ষ্য করতে হবে। 
এবং ঘটনাস্থল হতে সংগৃহীত কীচের টুকরা সংগ্রহ করে এনে দেখতে 
হবে বে প্র সকল কীচের টুকরা ও গাড়ীর কাচের ভগ্ন টুকরা কিনা? 
বহুস্থলে মৌটরগাড়ীর নম্বরের একটা দুইটা “ডিজিট” ভুল করে টুকে 
নেওয়া হয়েছে। এই স্থলে এ গাড়ীর আকার (সিডন্‌ বডি ঢাকা 
বা খোলা, কি রঙের, ছোট না বড়, ইত্যাদি) জেনে নিয়ে নম্বরের 
ডিজিটের কমবিনেশন ও পরামুটেশন দ্বারা সম্ভাব্য বা প্রকৃত নর 
বুঝে উহার সহিত গাড়ীর আকুতি প্রভৃতির সহিত তুলনা করে দুর্ঘটনার 
জন্য দায়ী শকটটা খুঁজে বার করা যায় । ] 
তদন্তকারী রশ্ষীদের ফোরেন্সিক সায়েন্স সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান থাকা 
প্রয়োজন, তা’ না হলে ঘটনাস্থলে এসে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার জন্য তাঁরা গ্রহণ করবেন তা জানবেন কি করে? কোনও 
এক পাঁচিলের উপরে ন্যস্ত কীট! তারের বেড়া ডিউবাঁর সময় অপরাধীর 
গীন্র ক্ষতবিক্ষত হওয়া স্বাভাবিক | ফৌরেন্সিক সায়েন্সে অভিজ্ঞ হলে 
তদন্তকারী অফিসার নিশ্চয়ই এ স্থানে কাপড়ের তন্ত, রক্ত, নাথার কেশ 
বা গীত্র লোম, মাংস বাঁ ছাল সংলগ্ন আছে কিনা তা খুঁজে দেখবেন । 
কারণ এই তন্তর সহিত অপরাধীমন্য ব্যক্তির পরিধেয় বন্দরের তন্তর» এবং 
এ রক্ত, মাংস, ছাল, কেশ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উহার দেহ পরীক্ষা 
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করে, এবং উহার কেশ ও রক্ত প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে ও 
ব্যক্তিই যে অপরাধী তা জানা বাঁবে। 
এইভাবে আমরা দেখতে পাবো বে তদন্তকারীদের কেবলমাত্র আইনজ্ঞ 
হলেই হলো না, তাদের বহুবিধ শান্তর ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হওয়া] 
চাই। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনা! 
করে তাঁদের মনের কথা জেনে নিতে হয় ! এইরূপ আলোচনা সুষ্ভাবে 
সমাধা করতে হলে নিজেকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে, তা? না হলে 
আলাপ আলোচনা দ্বারা কাউকে বিমুগ্ধ করা অসন্তব। সাহিত্যিকদের 
সহিত আলোচনাঁকীলে বেমন বিবিধ দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে হবে 
তেমনি দার্শনিকদের সহিত আলোচনায় বিবিধ দর্শন ও বিজ্ঞানের 
অবতারণা করা চাই । এক কথায় পুলিশ অফিসারদের গ্রতিটী শাস্ত্রে 
প্রাথমিক জ্ঞান কিছু কিছু অঞ্জন করে রাখতে হবে । এছাড়া তাঁদের 
আরও হতে হবে বণিষ্ঠ, সাহসী, চরিত্রবান এবং কর্ঠি। এদেশের 
স্কৃতি চায় বে দেশের রক্ষকগণ সাধুচরিত্রের হবে, তা না হলে তাদের 
প্রতি এদের বিশ্বাস কিছুতেই আসবে না। এইজন্যে একাধারে বৌনজ 
এবং অবৌনজ চরিত্র উত্তম রাখতে এদেশের রক্ষীর! বাধ্য । 
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নীতি নীতি_-শাসন সপ্পককাঁয় 


শাসন সম্পকীয় কাৰ্য্য সুদুর্পে পরিচালিত করার উপর সমগ্র রাষ্ট্রের 
মদ্রলামঙ্গল নির্ভর করে থাঁকে। রক্ষী বিভাগে শাসন সম্পর্কীয় দক্ষতার 
প্রয়োজন যে সর্বাধিক ইহা সর্ধতভাবে স্বীকার্য্য। পুলিশ বিভাগীয় 


অফিসারদের বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে মানুষের নহিত ব্যবহাঁর শিক্ষা অন্ততম। 


সাধারণতঃ রক্ষিগণকে তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়েছে, 
বথা-__ফরিয়াঁদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, অপরাধী বা আসামী ; এবং এই 
উভয়পক্ষীর ব্যক্তিদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাবাজ্ফিগণ। 
এতদ্যতীত রক্ষিগণকে উর্দতন এবং অধস্তন অফিসারদের সহিত 
পারস্পরিক ব্যবহার সম্পকীয় রীতি-নীতিও সাবধানে শিক্ষা করা 
প্রয়োজন । 

প্রথমে জনসাধারণের সহিত রক্ষীদের ব্যবহাঁর কিরূপ হওয়া উচিত 
সেই সম্বন্ধে বলা যাক । সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে রক্ষীমাত্রেই 
কোনও ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য ন! হলেও সমগ্রভাবে দেশবাসীর সেবক। 

খরিন্দারগণ যেমন ব্যবসায়ীদের লক্ষ্মী তেমন পুলিশের লক্ষী হচ্ছে 
পাঁবলিক। অর্থাৎ একের জন্যই অপরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে । এইজন্ত 
পাঁবলিককে পুলিশের প্রতি আকুষ্ট করতে হলে তাঁদের সহিত করতে হবে 
স্থমধূর ব্যবহার । কিন্তু এই সম্পর্কে দুর্বলতা দেখানো বা আত্মসম্মীন 
ক্ষুণ করলে ফল হবে বিপরীত। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষকে খুসী করতে 
গিয়ে সমগ্র দেশের তাঁরা অপকাঁর করে বসবেন। রক্ষিগণ গর্জন অব. 
পাবলিক’ নন বটে কিন্তু তাঁরা "গর্জন অব. পিখ” ; জনতা সম্পর্কীয় এই 
দুইটী বিষয়ে সামঞ্জস্ত আনতে রক্ষিগণ বাধ্য । সমাজকে রক্ষা করতে 
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হলে প্রয়োজনবোধে উহার দেহে অস্ত্রোপচার করতেও দ্বিধা করলে চলবে 
না। এইজন্য কঠোরতা অবলম্বন করলেও রক্ষীদের তা করতে হবে মৃদু 
(মুছ+মিষ্টি ) হাসির সহিত, বাতে জনতা বুঝতে পারে বেটুকু ব্যথা তারা 
দিয়েছেন তা তারা বাধ্য হয়েই দিয়েছেন, এবং বতটুকু ব্যথা তীর! 
দিয়েছেন তাঁর চেয়ে বেণী ব্যথা তীর! নিজেরাই পেয়েছেন। 

জনতার সহিত রক্ষীদের ব্যবহার অবস্থাভেদে ছুই প্রকারের হওয়া 
উচিত, যথা--(১) অসংশ্রিষ্ট জননাধারণ, (২) মামল! সম্পর্কে যারা আগত। 
অসংশ্রিষ্ট জনসাধারণের সহিত মন খুলে মেলামেশা! করা বেতে পারলেও 
মামলা সম্পবীঁ লৌকজনদের সহিত সেইরূপে মেলামেশ] করলে চলবে 
না) কারণ এইখানে পরস্পর বিরোধী বিবিধ স্বার্থসম্বলিত ব্যক্তিদের" 
তাদের সন্মুখীন হতে হর । এই স্থলে একদলের সহিত অতিশয় বন্ধুত্বভাব 
উহাদের বিরোধী পন্দীয় ব্যক্তিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে । 
এই ক্ষেত্রে বাঁকসংঘমের এবং মনের ভাব গোপনের প্রয়োজন সর্বাধিক 
এমন কি কোন পক্ষের মামলা তার! বিশ্বাস করছেন এবং কোন পক্ষের 
পক্ষে তাঁরা রায় দেবেন তা রিপোর্ট দাখিলের শেষ দিন পর্য্যন্ত কোনও 
পক্ষকেই জানতে দেওয়| উচিত হবে না। তদন্তের প্রান্তে বা মধ্যপথে 
নিজেদের অভিপ্রায় প্রকাশ, করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ অভিযোগ মুখর হয়ে 
তদন্তকারীর বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা নালিশ জানিয়ে তাঁকে অপদস্ত করতে 
পারে। এইরূপ মামলার তদন্তে কোনও পক্ষের বাড়িতে অধিকক্ষণ 
অপেক্ষা কর! বা অনুরোধে পড়ে চা পান করা উচিত হবে ন!। কিন্ত 
বদি অবস্থ। গতিকে এইরূপ এক পরিস্থিতি ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে 
তদন্তকারী রক্ষীর উচিত এখান হতে বেরিয়ে এসে বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তির 
বাঁড়িতেও ঠিক অতটুকু শময় অতিবাঁহিত করে তাদেরও আপ্যারিত গ্রহণ 
করা। অন্তথায় এক পক্ষীর ব্যক্তিদের ধাঁরণা! হতে পাঁরে যে তদন্তকারী 


# 
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অফিসারদের সহিত অপর পন্মীয় ব্যক্তিদের অন্তায়রূপে বন্ধুত্ব স্থাপন হয়ে 
গিয়েছে । এতদ্বাতীত তদন্তকারী অফিসারদের সহিত যদি কারও বন্ধুত্ব, 
আত্মীয়তা বা বাধ্যবাধকতা পূৰ্ব্ব হতেই হয়ে থাকে তাহলে তাদেরও 
উচিত হবে তাঁদের মামলার তদন্ত নিজেরা না করে অন্য এক অনং্লিষ্ট ' 
অফিসীরকে দেই মামলার তদন্ত করতে বলা । অবশ্য এই মামলার 
ছুইটী পঞ্চ যদি নিরপরাধী শ্রেণীর মানুষ হর তা’হলে এইরূপ ব্যবস্থা 
প্রযোজ্য । সাঁধারণ চোর ডাকাত সম্পর্কীয় মামলার ফরিয়াদির আনীত 
অভিযোগের তদন্ত সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন নেই । 
রক্ষীদের মনে রাখা উচিত যে মানুষ যখন থানায় বা পুলিশে আসে 
তখন সে কম বা বেনী দুঃখভারাক্রান্ত (৪91০০ ) মন নিয়ে আসে । 
খুবই ব্যথা না পেলে বা অস্থৃবিধায় না পড়লে বা বিশেষ রূপ ক্ষতিগ্রস্ত না 
হলে কারও থানায় আদার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য রক্ষীদের এই 
সকল ব্যক্তিদের রোগী রূপে গ্রহণ করে সাত্বনীর বাণী শুনানো উচিত 
হবে। এদের কারও কারও পক্ষে রক্ষীদের ভুল বুঝে তাঁদের প্রতি রূঢ় 
ব্যবহার করলেও করতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও রক্ষীদের উচিত 
ডাক্তারদের, ন্যায় তাদের রোগী মনে করা ॥। আমরা জানি মানুষের 
মনের গীঁটে গাঁটে প্রতিরোধ স্পৃহা আছে। এই প্রতিরোধ স্পৃহীর জন্য 
আমাদের অবচেতন মনের সব ইচ্ছা বাইরে প্রকাশ পার না। কিন্তু 
মানুষ উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ভীত ও শোকে মোহাচ্ছন্ন হলে এই প্রতিরোধ 
শক্তির বিলোপ ঘটে । তারা তখন যা বলা উচিত বাবা করা উচিত নয় 
তাই তারা বলে বা করে বসে। কখনও কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা 
মস্তিক্কের আদেশ ব্যতিরেকেও পরিচালিত হতে পাঁরে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
তাঁদের মানসিক রোগী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেন! । এই 
সময় রক্ষীদের উচিত হবে চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাদের 
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সাত্বনা বাণীর দ্বারা নিরাময় করে, তাঁদের মনের যা কিছু ভয় ভাবনা 
অবিশ্বাস ও ভুল ধারণা দূর করে তাদের নিরাময় করা। কি কারণে 
ইচ্ছা থাক! সত্বেও অভিযোগকারী ব্যক্তিকে সমধিক সাহায্য করা গেল না 
তা আইনগত বিশ্লেষণ দ্বারা শুধু তাদের বুঝিয়ে দিলেই হলো না, সেই 
সঙ্গে তাদের এঃও বলে দিতে হবে যে কোথায় ও কেমন করে তাঁদের 
সকল সমস্তার সমাধান হতে পারে। প্রায়ই দেখ! গিয়েছে যে প্রয়োজনীয় 
বা অপ্রয়োজনীয় সব কথা বলতে দিলে এবং ধৈর্ধ্যসহকাঁরে সময় নষ্ট করে 
তা শুনলে মানুষের মন হাঙ্কা হয়ে বার এবং সে খুশী হয়ে উঠে। আমার 
মতে সুযোগ ও সুবিধে থাকলে আইনের “ওয়াডিউ+-এর বদলে আইনের 
পম” বা উদ্দেশ গ্রহণ করাই স্থধীমাত্রেরই উচিত হবে । এস্ছাঁড়া একটা 
আইন দ্বারা বা পারা যায় না__তাস্ই অপর আইন দ্বারা পারা যায়। 
উদ্দেশ্য মহৎ থাকলে দৌষও বে গুণ হয়ে যায় তা অনন্থীকাঁধ্য। তবে দেখতে 
হবে এর দ্বার! সত্য সত্যই সমাজ উপরুত হচ্ছে কিনা,একটা অপরাধ নিরোধ 
করতে গিয়ে অপর একটী অপরাধ করা হচ্ছে কিন! এবং একজনের উপকার 
করতে গিয়ে অপর জনের কিংবা নিজের অপকার করা হচ্ছে কিনা। 
রক্ষীদের ব্যবহার যেমন জনতার প্রতি মধুর হওয়া উচিত তেমনি 
মধুর ব্যবহার জনতারও রক্ষীদের প্রতি করা উচিত। জনতার বুঝা 
উচিত বে রক্ষীদের বহু পরস্পর বিরোধী ্বার্থসন্থলিত ব্যক্তির সহিত ব্যবহার 
করতে হয়, এইজন্য সকলকেই সকল সময় একত্রে ও একই রূপে খুশী কর! 
তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হতে পারে না। এছাড়া তারা সাধারণের 
সাহায্য ব্যতিরেকে সাঁধারণকে রক্ষা তো করতেই পারে না এমন কি ক্ষেত্র 
বিশেষে তাঁহাদের সাহাঁধ্য ব্যতিরেকে নিজেদেরও তার! রক্ষা করতে 
পারে নি। এইজন্য সুষ্ঠু শাসন কাধ্যের জন্য রক্ষীদের ন্যায় জনসাধারণেরও 
দায়িত্ব কম নয়। এগ্ছাঁড়া রক্ষীদলও সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের 
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স্তায়ই তাদেরও স্ত্রী পুত্র, রোগ শোক, চিন্তা ভাবনা আঁছে। দিবা রাত্রি 
যাঁদের পরিশ্রম করতে হয় তাঁদের মেজাঁজ সব সময় ঠিক নাও থাঁকতে 
পাঁরে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁদের বহু ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে হয়। 
দৈবাৎ একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে বসলে ত্র রক্ষী নিজে তা 
তুলে যায়, কিন্তু এ ভুক্তভোগী ব্যক্তি জীবনে এ একদিনই হরতো পুলিশের 
সংস্পর্শে এসেছে, এইজন্য সে তার এ খারাপ ব্যবহার জীবনভোর মনে 
রাখে এবং অযথা পুলিশমাত্রেরই নিন্দা,করে বেড়ায় । সমষ্টিগত ভাবে পুলি- 
শের নিন্দার যা কিছু কারণ তা এইখাঁনেই। এই সকল বিষয় ভেবে জন- 
সাধারণের বরং রক্ষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে তাঁদের সর্বববিষন়্ে 
সাহায্য করা উচিত। পৃথিবীর প্রতিটা দেশের পুলিশদলের প্রকৃত অবস্থা 
কিরূপ তা নিম্নের একটী গণ-গন্ন হতে বুঝা যাবে। 

“এদের জীবনের সহিত অরণ্যবাঁপী একশ্রেণীর মনুস্গোষ্টির জীবনের 
সহিত তুলনা কর! যেতে পারে। এরা আত্মরক্ষীর্থে ও গহন বনে মাচা 
বেঁধে তার উপর বসবাস করে। মশা প্রতিদিন ছুই একটা তাঁদের 
কামড়াবেই, মাঝে ছুই একটা কীকড়া বিছাও। কিন্ত এর জন্য তারা 
অধিক চিন্তিত নয়, তাঁদের বাঁঘে না খেলে ও কুস্তীরে না ধরলেই হলো । 
দু'শ বৎসরে একবার দু'বার সর্পাঘাত হতেও তাঁদের আত্মরক্ষা করতে 
হয়, ঝাঁড়ফুঁক করে বা গুষধ লেপন করে। এস্ছাঁড়া সেখানে একপ্রকার 
অনৃশ্ঠ বীজাণু আছে, তাকে বলে ‘গোপন কীট” হয় তো এই বীজাণু 
আট বৎসর পূর্বে কারুর দেহে ঢুকে বদে আছে, কিন্তু সে তা জানতেই 
পারে নি। আট বৎসর পর বিশেষ একটা আঁকাক্কিত দিনে বাঁ ক্ষণে 
সে জানতে পারবে বে এ দিন হতে আট বৎসর পূর্বের তাঁর ফুসফুস ও 
বীজাণু বিকৃত ও ফৌপরা করে দিয়েছে, জীবনে তাঁর উন্নতির আর 
কোনও আশাই নেই ৷” 
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উপরের রহস্তোক্তি সম্পূর্ণ সত্য না হলেও রক্ষীদের যে কঠোর 
জীবন-যাপন করে পুড়ে সোনা হয়ে বার হতে হয়, সে কথা অতীব 
সত্য! এইরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রক্ষিগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ 
হওয়াই স্বাভাবিক । এই দিক হতে বিচার করলে রক্ষিগণ জন- 
সাধারণের গর্বের বস্তুই হওয়া উচিত। 

জনত! ও রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবহারের কথা বল! হলো, এইবার 
উদ্দাতন এবং অধস্তন রক্ষীদের পারস্পরিক ব্যবহারের কথা বলা যাক। 
অধন্তন অফিসারদের প্রতি উর্দ্ধতন অফিসারদের কিরূপ ব্যবহার হওয়া 
উচিত সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলে থাকেন যে কি 
অধস্তন অকিসীর এবং কি জনসাধারণ এই উভয়েরই নিকট একটা 
পোষাকী (Ceremonial) ভাব দেখানো উচিত হবে) অজানার 
প্রতি মানুষের যে ভয় ও ভক্তি থাকে জানা লোকের প্রতি তা স্বভাবতই 
কারুর থাকে না। এ ছাড়া জীকজমক ও পোষাকী ভাব এবং দুরত্ব 
প্রায়ই একটী সমীহ ভাবের স্থাটি করে থাকে। বাধ্যতা ও নিয়ম- 
তান্ত্রিক কারণে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্ত অপর পক্ষীয়েরা 
বলে থাকেন বে অহেতুক ভীতি ও সমীহ প্রভৃতির কারণে অধস্তন 
অফিসররা উর্দ্ধতন অফিসারদের নিকট মনের কথা সকল সময়ে বলে না, 
এমন কি বহুক্ষেত্রে এইজন্য তাঁরা বহু প্রয়োজনীয় সত্য গোঁপন করে 
গিয়েছে, তা যথাসময়ে কর্তৃপক্ষকে জানায় নি। অবশ্য তারা এ কথাও 
বলে থাকেন বে এই উর্দ্তন এবং অধস্তন অফিসারদের মধ্যবর্তী কয়েকটা 
পদের সৃষ্টি করে এই অস্থবিধা দূর করা যেতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
এই মধ্যবিত্ত অফিসাররা এই উর্দতন এবং অধস্তন অফিসারদের মধ্যে 


সংযোগের কাৰ্য্য করতে পারবে । এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে প্রতীত' 


হবে যে এই সম্পর্কীয় দুইটা মতবাদের মধ্যে সামঞ্রস্ত রেখে রক্ষীদের 


ক 


7০ রর 


১৫৯ রীতি নীতি-_শাঁসন সম্পর্কীয় 


পারস্পরিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত । কিন্তু প্রত্যেক অফিসারেরই 
স্মরণ রাখা উচিত যে উর্ধতন অফিসারদের ধারায় ভুলানো সম্ভব 
হলেও অধস্তন অফিসারদের এরূপে ধাগায় ভুলানে! যায় না। একজন 
অফিসারের প্ররুত এলেম, চরিত্র ও দক্ষতা উদ্ধাতন অফিসারদের নিকট 
অজ্ঞাত থেকে গেলেও অধস্তন অফিসারদের নিকট তা ধরা পড়ে 
যায়। এইজন্য অধস্তন অফিসারদের নিকট সশ্রদ্ধ ও নিরবিচ্ছন্ন 
আনুগত্য পেতে হলে শুধু অফিদার হিসেবে নয় মানুষ হিসেবেও 
শ্রেষ্ঠতর হতে হবে। উর্ধতন অফিদারদের এইজন্য আত্মাকে বঞ্চিত 
করেও এমন ভাঁবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে যাতে কারুর তাঁদের 
প্রতি স্বণার বা সন্দেহের উদ্রেক না হয়, কেবলমাত্র এই উপায়েই তাঁরা 
তীবেদার রক্ষীদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য আদায় করতে সক্ষম। 
এছাড়। যে কাৰ্য তাঁরা অধস্তন রক্ষীদের নিকট আশ! করেন, সেই 
আদর্শ ও কাধ্য হতে নিজেকে একটি দিনও বিচ্যুত করলে চলবে না। 
অধস্তন অফিদাঁররা যদি বুঝে উ্দূতন অফিসার তাদের মতই কঠোর, 
পরিশ্রমী, সময়জ্ঞানী ও নিয়মতান্ত্রিক তবেই কর্তব্যচুতির জন্য বা কিছু 
ধমকাঁধমকি বা সাজা তারা মনে প্রাণে অন্ুমৌদন করবে । এ+ছাঁড়া 
উর্দতন অফিসারদের আরও কয়েকটা গুণের অধিকারী হওয়া চাই। 
এই সকল গুণ একটা সুখী পরিবারের প্রধান ব্যক্তির অন্রূপ হওয়া 
উচিত। বহুক্ষেত্রে অধস্তন অফিসাঁরগণ তাঁদের অভাব অভিযোগের 
কথা উর্ধতন অফিদারদের জানাতে পাঁরে নি। এইজন্য উর্দতন 
অফিসারদের উচিত হবে, এই সকল অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে খোঁজ খবর 
নিয়ে তা জেনে বা বুঝে নিয়ে যথা সত্বর তা অপসারিত করা । কারুর 
কারুর অভিযোগ ভুল ধারণা প্রস্থত হলেও তা বার হয়ে আসতে দেওয়া 
উচিত। অভিযোগের মধ্যে মনের ব্যথা বাঁর হয়ে এলে মন এমনিই 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬০ 
হান্ধা হয় এবং কৌন লোকটা কিবা কে তা”ও অবগত হওয়া বায় । 
এইজন্য উর্ধতন অফিসারদের উচিত হবে অধস্তন অফিসারদের অন্তাঁয় 
অভাঁব ও অভিযোগ বীর ভাবে শুনে বাঁওয়া এবং এমন এক অনুকুল 
পরিবেশের সৃষ্টি কর! যাতে সে তার মনে ক্ষোভ চেপে না রেখে 
নিঃলঙ্কোচে তা বার করে দিতে পারে। উর্ধতন অফসারদের ভুলে 
গেলে চলবে ন! তাঁদের যা কিছু হাঁত বা পা তা এই অধস্তন অফিদারগণই 
এবং তাঁদের সকলের সমবেত চেষ্টা ( [eam ০৮) ব্যতীত কোনও 
কাঁধ্যই জুট ভাবে সমাধা হতে পারে না। উদ্ধতন অফিসারদের 
ব্যক্তিগত একটা কাঁ্যের মধ্যেও কোনও অধস্তন অফিসারকে টেনে 
আনা আঁদপেই উচিত হবে না। ইহা রক্ষীলুলভ নিয়মতান্তিকতার 
অতীব ক্ষতিকর এবং ইহা একটা অপরাঁধও বটে। এছাড়া উর্ধতন 
অফিনারদের মন হওয়া উচিত নিরপেক্ষ ও গুণগ্রাহী, অধন্তনু 
অফিসারদের প্রতিটা উত্তম কার্যের জন্য তাদের আগ্রহণীলও হতে হবে। 

উর্ধতন অফিদাঁরগণের মন যদি বিকৃত ( Perver5৭ ) হয় তাহলে 
উহ! রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর । এইজন্য সময় সময় তাঁদের আঁত্ম- 
বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়ে থাঁকে । নিয়ে এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি 
উদ্ধত করা হলো । 

“অমুক অধস্তন অফিদাঁরটাকে দেখলেই আমার বেন কেমন এক 
বীতরাগ আসতো । অথচ সে আগার কাছে কোনও অপরাধেই 
অপরাধী ছিল না। কাঁজকর্মও বে তাঁর খুব খারাপ তাঃও নর। এই 
সম্পর্কে আমি নিজেই নিজের মনোবিশ্রেষণ করি। ধীরে ধীরে আমার 
মনে পড়ে পাঁঠ্যকালে কোনও এক ব্যক্তি আমাদের পরিবাঁরের বিশেষ 
ক্ষতিসাধন করে। এবং প্র ব্যক্তির মুখাঁবয়বের সহিত আমার এই 
নির্দোষ অফিদারটীর মুখাবয়বের কোনও কোনিও বিষয়ে সাদৃষ্ত আছে। 


৬ 


৯ 


১৬১ রীতি-নীতি__শাঁদন সম্পকীয় 


এইরূপ আত্মবিশ্লেষণের 'দাঁরা আমি আমার অবচেতন মনের এই 
অহেতুক বিরাগ দূর করে ফেলেছিলাম ৷ 

এইরূপ আঁর একটা বিরুত মনের উদাহরণ স্বরূপ অপর একটা উক্তি 
নিয়ে উদ্ধত কর! হলৌ-_দৌভাগ্যের বিষয় ভারতীয় পুলিশ এইরূপ বিরুত 
মনের পরিচয় কদাঁচ দিয়েছেন । 

“অপরের মনে ভীতির উদ্রেক না করতে পাঁরলে কেবলমাত্র প্রীতি 
ও ভক্তি নিরর্থক । যতক্ষণ না কেউ বুঝবে তুমি কামড়াতে পার, 
ততক্ষণ তারা তোমাকে মানবে না। যদি তুমি একদিন কারুর উপকার 
করো, তাহলে পরদিন সে তোমার কাছে আবার এক উপকার 
চাইবে। এই উপকার প্রত্যাশীর কোনও শেষ নেই। যেদিন 


হতে তুমি তাঁর উপকাঁর করা বন্ধ করবে সেইদিন হতে সেই ব্যক্তি 


নিন্দীমুখর হয়ে তোমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। অধিক সংখ্যায় 
কারুর উপকার করলে সে উহা উপকার মনে না করে সে উহা তার 
একটা প্রাষ্য প্রাপ্য বা দাবী মনে করে। কিন্তু তুমি বদি সুবিধে 
পেলেই লোকের ক্ষতি করতে সমর্থ হও, তাহলে তারা তোমাকে 
সর্বদা ভয় করে চলবে। তারা কদাচ তোমার সামান্তমাত্র বিরাগ- 
ভাজন হতে সাহসী তো হবেই না বরং নাঁনীরপে তারা তোমার আদেশ 
শুনতে ও উপকার করতে সচেষ্ট হবে) প্রতিদানে তাঁরা তোমার নিকট 
হতে শুধু এইটুকু চাইবে বে তুমি যেন দয়া করে কোনও দিন তাদের 
কোনও ক্ষতি করে না বসো ।” 

এইরূপ, মতবাদ এই যুগে আমি অচল বলে মনে করি। এই যুগে 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুদক্ষ ও সখী একটা পরিবার। মধ্য যুগে ধারণ! 
ছিল যে, যে যত বড় বুলিই (8115) সেই ততো ভালো 'অফিদার । 
আধুনিক যুগে ইহা! সর্বত্রই পরিত্যজ্য। কাঁরণ অধস্তন অফিদীরগণ উর্ধতন 


১১- ৮ম - 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬২ 


অফিসারদের ব্যক্তিগত কর্মচারী নর, বরং উভয় দলই সমানভাবে রাষ্ট্রের 
কর্্মচারী । রাষ্ট্রের তথা দেশের হিতাহিতের জন্য উভয়দলই স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
সনানভাবেই দায়ী । এইরূপ মনোবৃত্তি বে কোনও দলই পছন্দ করে নি, 
তা! কয়েকটা গণগলধ অনুধাবন করলে বুঝ! যাবে। কোনও একটা 
বিশেৰ ব্যবস্থ। মানব অপছন্দ করলে দেই সম্বন্ধে মুখে মুখে বহু হাস্তকর 
গণগন্পের স্ষ্ট হয়। এই সকল গণগন্পের স্ষ্টির তারিখ সময় নির্ধারণ 


করতে পারলে ত্র সময়কার জনগণের বিবিধ অসুবিধা ও সমস্তার বিষয় 


অবগত হওয়! যায় । এইরূপ একটা গণগল্প প্রমাণস্বরূপ নিম্নে উদ্ধত 
করা হলো । 
প্রথম মহাঁসমরে মেসৌপটিমিয়াতে আমি একজন সাধারণ সৈনিকরূপে 
গমন করেছিলাম । এইখানে ধীরে ধীরে আমার কয়েক ধাপ পদদোন্নতিও 
হয়েছিল। একদিন আমরা কেমন কম্যাণ্ড করতে শিখেছি তা পরীক্ষা 
করার জন্যে একজন কর্ণেল সাহেব আমাদের শিবিরে এসে উপস্থিত 
হলেন। একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্যারেড, করানোর জন্য আদিষ্ট হয়ে 
আমি ভাবছিলাম কম্যাণ্ড কাৰ্য্য কিরপে সুরু করবো । এমন সময় এমন 
একটা৷ মতলব আমার মাথায় এলো যাতে আমি পরীক্ষায় পাশ তৌ 
হ*লামই এমন কি উহাতে প্রথম স্থানও অধিকার করলাম। আমি 
প্রথমেই ছুটে গিয়ে সারিবন্ধভাবে দণ্ডায়মান একজন সিপাহীর টু'টি চেপে 
ধরে বলে উঠলাম, “এই উন্নুক কাহাকো! তুম শির হেলাতা, জানতা 
নেহি হাম্‌ কৌন? আভি তুছার আ্বাথ উখাড়কে শির তোঁড় দেদ্দে। 


ঠিকসে খাঁড়া হও।” এর পর আমাকে আর একটা মাত্রও কম্যাও 
উচ্চারণ করতে হয় নি। অশ্বে উপবিষ্ট কর্ণেল সাহেব খুশী হয়ে বলে 
উঠলেন, “ঠিক হায়, যাও পাশ ।” 

বনু ক্ষেত্রে মানব যা মুখে কাউকে বলতে সাহসী হয় না তা তারা 


ht 


১৬৩ রীতি-নীতি__শাসন সম্পর্কীয় 


গণগন্প দ্বারা প্রকাশ করে থাকে । এই গণগল্পে থাকে প্রতিবাদের স্ুর। 
এইজন্য ইহা হাস্যকররূপে রচনা করা হয়। এই সকল গল্পগুলি 
প্রতিহাঁসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। মনোবিভ্ঞানের ও সমাজ বিজ্ঞানের জন্য 
ইহাদের অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এইগুলিকে নিছক গল্প বলে 
উড়িয়ে না দিয়ে উহাদের সাবধানে সংগ্রহ করা উচিত। নিম্নে এই 
সম্পর্কে একটা যুরোগীয় গণগল্প উদ্ধত কর! হলো । 

“জনৈক অষ্টীয়ানের মাথার ঘিনু খারাপ হয়ে বায়। এইজন্টে 
চিকিৎদার্থে সে এক ডাক্তারের কাছে যায় । চিকিৎসক ভদ্রলোক খুলি 
অপারেশন করে ব্রেণটী বার করে নিয়ে তাকে বলেন, ‘ব্রেণটী আমি 
মেরামত করে রাখবো, সাতদিন পরে এসে নিয়ে যেও। এর পরে 
সাতদিন কেন সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু লোকটা আর আসে 
না। তারপর একদিন ভিয়েনাঁর পথে লোকটার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা 
হয়ে যায় । ডাক্তার তার পথ আগলে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি 
মশাই । আপনার ব্রেণটা সেরে রাখলাম, কিন্ত কৈ নিয়ে গেলেন না 
তো!” কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে লোকটা উত্তর করেছিল, 
“আজ্ঞে, ব্রেণের আমার আর তো দরকার নেই। আমি বে সৈন্য 
বিভাগে ঢুকে পড়েছি ৷” 

নবম শতাব্দীতে বৰ্তমান পুলিশি কর্মকৃত্যের প্রারম্ভে তত্কালীন বৃহৎ 
বাঙ্গালায় ইংরাজ-পুলিশ-সাহেবদের আইন ও বাংল! শিক্ষ। দিবার জন্তে 
ভাগলপুরে একটা পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ছিল। কিন্তু এই সকল ইংরাঁজ- 
পুলিখ-সাহেবদের শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল তাহাদের নিয়পদস্থ কর্মচারী 
দীরোগাদের উপর ৷ স্বভাবতঃই এ সময়কার দারোগা শিক্ষকদেরই আবার 
এ সকল পুলিশ সাহেবদের ট্রেনিং শেষ হবার পরই-_তীদের এ পূর্বতন 
ছাত্রদের অধীনে কাৰ্য্য করতে হতো__এই কারণে সকল ক্ষেত্রে নিম্পপদন্থ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৬৪ 


কর্মচারীদের পক্ষে এ সকল উচ্চপদস্থ কম্মচারীদের শিক্ষাদানের সময 
বাগে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্ত তা সত্বেও নিয়মতান্ত্রিকতা৷ ক্ষুপ্ 
হতে দেওয়ার জন্য এই সকল দারোগা শিক্ষকদেরই প্রায়ই প্রিন্সিপ্যালের 
নিকট হতে ভর্থদিত হতে হয়েছে । : এ একই নিক্রমতীন্ত্রিকতাঁর কারণে 
প্রতিবাদ করে প্রকৃত তথ্য ন! জানাতে পারলেও প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁর! 
নিজেদের মধ্যে কয়েকটী গণগল্প চালু করেছিল। কিরূপ সুন্দরভাবে 
তাঁদের মনের ভাব এই গণগন্পের মধ্যে প্রস্কুটিত হয়েছে ত! নিয়ে উদ্ধত 


একটা গণগল্প হতে বুঝ ঘাবে। 
উড়িস্য। দেশে একজন করদ নুপতির উত্তরাধিকারী বালককে শিক্ষা 


দিবার জন্য জনৈক গুরুমহাশয় নিযুক্ত হয়েছিলেন । পঠনকাঁলে রাজপুত্র 
একটা স্বর্ণ সিংহাঁসনে উপবিষ্ট থাকতো এবং পরিচারকগণ তাঁর শিরে 
চার ব্যদন করতো। এমতাবস্থায় গুরুমহাশয় সিংহাসনের পার্খে হাটু 
গেড়ে বসে করজোড়ে মহারাজ কুমারকে অন্গরোধ জানাতো ‘মহারাজ ক’ 
বলিতে আজ্ঞা হোক? 

আমাদেরও অবস্থা ঠিক অনুরূপ | এই'লকল গণগল্প সমাজ ও রাষ্ট্রীয় 
বিজ্ঞানে ‘সাবধান বাণী’ বল! হয়। গণ-চিত্ত কোনদিকে প্রবাহিত তা এই 
সকল গণগল্প হতে বুঝা যায়। তাই রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত গণগল্পসমূহ 
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করা । 

[উর্দতন অফিনারদের এমন কোনও কাজ বা উক্তি করা উচিত হবে 
না যাতে অধস্তন অফিসারদের আত্মসন্মানবোধ ক্ষুণ্ন হতে পারে! কারণ 
যার নিজের সম্মানবোধ নেই সে সহজেই অপরের আত্মসন্মানে আঁঘাত 
দিতে পাঁরে। এইজন্য জনসাধারণের বা আত্মীয়স্বজনের সামনে কাউকে 
কোনও প্রকার রুক্ষ কথা বলা উচিত নয়! জনসাধারণ কিংবা তীবেদাররা 
( subordinates ) বদি বুঝে বে, অমুক অফিসারের প্রকৃত অবস্থা 


~~ 


টি রীতি-নীতি__শাসন সম্পর্কীয় 


এইরূপ শোচনীয় তা’হলে তাঁর পক্ষে ও জনতাকে বা তীবেদীরদের বাগ 
মানানো আঁর কখনই সম্ভব হবে না। এর অবশ্যম্ভাবী ফলম্বরূপ উর্ধতন 
অফিদাঁরের নিজেরও ক্ষমতা বহুল পরিমাণে কমে যাবে, কাঁরণ তাঁর 
শক্তির আঁকর অধস্তন 'অফিসীরকে তিনি নিজেই নিস্তেজ করে দিয়েছেন । 
অর্থাৎ বে তার মান ইজ্জত ও ক্ষমতা রক্ষা করবে দেই তখন অসহায় হয়ে 
গিয়েছে । এইরূপ অবস্থায় তাদের নিজেদেরই বারে বারে প্রতিটা 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া অন্ত কোনও উপায় থাকে না। কাউকে 
কোনও রূঢ় কথা গুনাতে হলে ভদ্রভাষায় অপরের আড়ালে ত! তাকে 
শুনানে। উচিত । তীবেদার অফিসীর কিংবা জনসাধারণ উপস্থিত থাকলে 
তাদের এরূপ কোনও কিছু বলা উচিত হবে না। এছাড়া ধমকাধমকি 
ও রিপোর্ট একত্রে কর! উচিত নয়। মুখেও বলবো, কলসেও 
মারবো, এই দুইটী একত্রে করা অন্ুচিত। এতদ্বার! অধস্তন অফিসারদের 
মন অকারণে বিষিয়ে দেওয়! হয়ে থাকে । এই অবস্থায় তাঁরা! তাঁদের 
প্রকৃত নিয়োগকর্ডা দেশের গভর্ণমেপ্ট তথা রাষ্ট্রের উপরও বিরূপ হয়ে 
উঠতে পাঁরে ॥ উর্দতন অফিসারদের ভূলে গেলে চলবে না বে অধস্তন 
অফিসাররা তাঁদের ব্যক্তিগত বা অনুগত ভৃত্য নয়, অপর পক্ষে উদ্ধতন 
ও অধস্তন, এই উভয়বিধ অফিমারই একই রূপে একই সরকারের অঙ্গত 
ভূত্য। তাঁরা সকলে স্ব কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থেকে সমগ্র দেশেরই সেবা 
করে থাকেন। এরা ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে কেহ কাঁহারও 
অপেক্ষা হীন নন। এমনও হতে পাঁরে বে একজন অধ্ভন অফিসারের 
সামাজিক মান, প্রতিপত্তি ও সন্মান একজন উদ্ধতন অফিসারের চেয়ে বহু 
উচ্চে অবস্থিত । তবে কীরুর কাঁজে গাফ্লাতি দেখলে বা মিষ্ট কথায় 
কাঁজ না হলে শাসনতাস্ত্িক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই বিষয়ে 
নিৰ্ম্মম হওয়াও ভাল কিন্ত দুর্বল হওয়া আদপেই উচিত হবে না। 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১৬৬ 


অধস্তন অফিসারদের প্রতি উদ্ধতন অফিসারদের ব্যবহারের কথা বলা 
হলো।॥ এইবার উদ্ধতন অফিসারদের নহিত অধন্তন অফিসারদের 
ব্যবহারের কথা বলবো । অধস্তন অফিসারদের প্রধান গুণ আল্গগত্য ও 
নিরুমতান্রিক হওয়া । পাঁরতপক্ষে তাঁদের এমন কোনও কাজ করা 
উচিত হবে না৷ যাতে তাঁদের উদ্ধতন অফিদারগণ অসন্ধষ্ট হতে পারেন। 
প্রথমে তাঁদের বুঝে নিতে হবে উর্দ্ধতন অফিসাররা কি চান বা কি পছন্দ 
করেন। যদি তাহা অবৈধ না হয় তাহলে সর্বতোভাবে তাদের 
ইচ্ছামতই কাঁজ কর! উচিত, ঠিক যেমন করে আ্টিষ্টগণ ডিরেক্টারের 
ইচ্ছামত কাজ করে থাকেন। কারণ তার মাথায় কি আছে তা তারা 
জানে না। পরামর্শের সমর দশটা মাঁথা এক হলেও, প্রকৃত কাজ বা 
এ্যাকদনের সময় একটা মাথাই কাঁজ করে। অন্যথায় বিপধ্যয় আসতে 
বাধ্য। কোনও এক স্বিম চালু করতে বললে প্রথমেই বলা উচিত নয় 
যে, উহা! চলবে না । বরং তা! চালু করে দেখতে হবে সত্যই উহ| অচল 
কি”না। সম্ভব হলে উদ্ধতন অফিসারদের সময় সুবিধে ও মেজাজ বুঝে 
কোনও কাঁজ করা বা কোনও কথা বলা উচিত। হাকিম বা অফিসার 
বদি কাঁরুর বিবৃতি লিখতে সুরু করেন তাঁ’হলে তাঁর উচিত হবে কলমের 
গতি লক্ষ্য করে থেমে থেমে কথা বলা । 

জনসাধারণ প্রথমে অধস্তন অফিসারদের সংস্পর্শে আসে। এই 
জন্য পোষাকে কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাঁদের হওয়া উচিত 
সর্বশ্রেষ্ঠ । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও থানার গেটম্যানের বিষয় বলা! যেতে 
পারে। কেউ পুলিশে এলে প্রথমে তার দেখা হয় থানার গেটের 
পাহারাদারের সন্দে। এই ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহাঁরই তাঁর 
মনে কার্ট ইম্প্রেসনের কাঁজ করে। অধস্তন অফিসারদের ব্যবহারে ও 
কার্যে অনেষ্ট, হওয়া! সর্বদাই উচিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদের 
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দক্ষতাঁও অর্জন করতে হবে। অনেষ্ট এবং ইন-এফিসিয়েণ্ট অপেক্ষা 
ভিদ্-অনেষ্ট এবং এফিসিয়েণ্ট অফিসাররা তত ক্ষতিকর নয়! মহাযুদ্ধের 
সময় ইহা প্রমাণিত হয়েছে। ইনিসিয়েটিভ্নেস ও আদর্শ হারালে একেবারে 
চলবে না। অধিকন্ত নিজেদের দৈহিক “ফিট.নেসও” অন্ষু্ন রাখা 
দরকাঁর। কাঁরণ এই অধস্তন অফিসাররাই রাষ্ট্রের প্ররূত কাটামো। 

[আদেশ দিবার সময় এমন আদেশ দেওয়া উচিত নয় যা তামিল 
করা সম্ভব নয়। অসন্তব হুকুম জারি করলে তা প্রায়ই পালিত হয় না। 
অন্থুবিধীকর বা অন্যায় হুকুম দেওয়ার পর প্রায়ই দেখা গিয়েছে বে 
কয়েকদিন পালিত হওয়ার পর এমনিই উহ| পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। 
বা নিজে করতে অসুবিধা হয় তা অপরকে করতে বললে বিড়ম্বনার স্ষ্টি 
হয় ॥ এই সম্পর্কের একটা ইউরোপীয় গণগল্প উদ্ধত করে বর্তমান 
প্রবন্ধ শেষ করবো । 

«সুসৌলিনি একবার হিটলারকে রোমে এনে একটা উচু মিনারের 
তলায় ইটালীয় বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখাচ্ছিলেন। প্যারের্ডের 
পরিশেষে মুসোলিনি হিটলারকে বললেন, ‘এইবার আপনি আমাদের 
এই আম্মির মনোবল পরীক্ষা করুন আচ্ছা বেশ তাহলে” হিটলার 
তাকে বললেন, ‘আপনি এদের কমাণ্ডারকে প্র মিনারে উঠে নিচে 
লাফিয়ে পড়তে বলুন ৷” হিটলারের এই কথার মুসৌলিনিকে আশ্চর্য্য 
হয়ে ভাৰতে দেখে হিটলার বললেন, ‘এই তে।! আপনার নিজের 
উপরই নিজের বিশ্বাস নেই। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এ আদেশ 
দিলে তা গ্রতিপালিত ন! হতে পারে। কিন্তু দেখুন এইবার আমীর 
সেনাবাহিনীর মর্যাঁল বা মনোবল এইরূপ উক্তি করে হিটলার তার 
এক পার্থচরকে হুকুম কর! মাত্র সে সেলাম করেই তর তর করে 
মিনারের চুড়ার দিকে এগিয়ে চলল। পরে অবশ্য হিটলার অপর 
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আর একজনকে তার পিছু পিছু পাঠিরে তাকে ফিরিয়ে আনিয়ে 
ছিলেন।৮ ] 

বিভিন্ন পদের কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার করণীয় কার্য্য ধার্য্য করে 
দেওয়া আছে । একের করণীয় কাঁধ্য অপরের করা উচিত হবে না। 
যেখানে একজন জমাদার পাঠালে চলে সেখানে দারোগার না যাওয়াই 
ভাঁলো । কারণ বিনি একজন ভালো দারোগা তিনি একজন ভালো 
জমাঁদার নাও হতে পাঁরেন। এইজন্য থে কাধ্য একজন দারোগা স্ুষ্ট- 
রূপে করতে সক্ষম সে-কাঁধ্য একজন ডেপুটীর স্বহস্তে না করাই ভালো। 
যদি এ কার্যে অধস্তন অফিসারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আসে 
তাঁ’হলে তাঁর তদন্ত উদ্ধাতন অফিসার করতে পারবেন, কিন্তু তিনি 
নিজে ও বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে উহার তদন্ত করবেন বাহিরের 
কোনও এক ব্যক্তি । তবে বে সকল কাধ্য নিজে না দেখলে ভালো- 
রূপে সমাধা না হবার সম্ভাবনা ত স্বয়ং দেখা বা তা করা উচিত। 

কোনও একটা ডায়েরী বা নথি একবার মাত্র পাঠ করে উহাতে 
কিছু নেই বা ওঁ ঘাঁমলা চলবে না তা কারুর বলা উচিত নর । বরং 
উহ! বারে বাঁরে পাঠ করে ভেবে দেখতে হবে বে সত্যই উহাতে প্রয়োজনীয় 
সাক্ষ্যসাবৃত আছে কি নেই। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য 
বিষয় বুঝ! বাবে । 

“আমি অমুক কোর্টের উকল। এ দিন এক আত্মীয় আমার 
নিকট মামলার এক নথী আনলো । নথীটি একবার মাত্র উন্টে পাণ্টে 
পড়ে আমি বলেছিলাম যে এই মাঁমল| আঁদপেই টিকবে না । কিন্তু এ 
আত্মীয়ের আকিঞ্চনে পড়ে উহা আর একবার ভালে! করে পড়ে দেখি 
এবং বলি, ‘না হে! এতে এমন কয়েকট! পয়েন্ট আছে যাতে মামলা 
টিকলেও টিকতে পারে । তুমি বরং এটা আমার কাছে দুই একদিনের 
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জন্য রেখে বাঁও।” পরদিন আঁরও ভালো করে ও নথীটি পড়ার পর 
আমি আরও কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান উহাতে পেয়ে 
আমার এ আত্মীয়কে ডেকে বলি, ‘না হে, এ অতি ভালো! মামলা 
এনেছে, আমি এ মীমলা জিতবই |» প্রকৃতপক্ষে এই মামলায় আমাদের 
সহজেই জয় হয়েছিল।” 

এমন কয়েকটা বিষয় আঁছে যা শীসন-তীন্ত্রিক কারণে দেখেও না- 
দেখা (০%51100) উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকজন শাস্ত্রী গোলমাল 
করলো কিন্ত তাঁর পিছনে আরও বহু ব্যক্তি ভিড় করে দাড়ালো; 
এই সময় বিশেষ কড়া ব্যবস্থা না করে ধমকে বা মিষ্টি কথায় 
তাঁদের তখনকার মত সরিয়ে দেওয়া হলো। পরে ঘটনার উত্তেজনা 
কথঞ্চিৎ কমে গিয়ে থিতিয়ে গেলে এদের কয়েকজন নেতাদের বিরুদ্ধে 
বদলি প্রভৃতি দ্বারা ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু এমন 
কয়েকটা বিষয় আঁছে যাহা এড়িয়ে না গিয়ে প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভালো। সর্ব্বোপরি যাতে স্বল্প বেতনের কর্মচারি- 
গণ সময় মত বেতন পায় তা সর্বাগ্রে দেখা উচিত । পৃথিবীর বড় বড় 
বিদ্রোহ অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্তই সঙ্বটিত হয়েছে । সাধারণ 
ভাবে রক্ষীমাত্রেরই অযথা ঝামেলা, এড়িয়ে চলা উচিত 3 যাঁতে তাদের 
বিরুদ্ধে কোনও কমপ্রেন না হয়। একটা বা দুইটী অভিযোগ সম্পর্কীয় ' 
ব্যাপারে তাঁরা জয়ী হতে পাঁরেন, কিন্ত একজনের বিরুদ্ধে যদি বাঁরে 
বারে মিথ্যা অভিযোগও আসে. তাহলে তিনি ট্যা্টলেশ” প্রতিপন্ন হলেও 
হতে পারেন। এইজন্য নিজের এবং কর্তৃপক্ষ, উভয়েরই বৃথা এনাজ্জি ও 
সময় নষ্ট হয়ে থাকে । 

পূর্বে যে অকারণে সাধারণের মন রক্ষীদের উপর বিরূপ ছিল, 
তা নবম এবং বিংশ শতাব্দীতে হৃষ্ট বহু হীম্তকর গণগল্প হতে বুঝা 
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বায়। এ সন্ধে আমীর মনে পড়ে যে একদিন একটা পুজা মণ্ডপে 
টেবিলে বসে আমরা দুই জন অফিসার ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় 
উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত দুই প্লেট খাবার খাচ্ছিলাম । সহসা লক্ষ্য করলান 
দুইটী শিশু অবাক হয়ে আমাদের খাওয়! পরিলক্ষ্য করছে। সহসা 
আমাদের কানে এলো এদের একজন অপরজনকে বলছে, “ও দাদা এ 
দেখ পুলিশ খাচ্ছে।” অর্থাৎ পুলিশ যেন খায় না। শিশু মনকেও 
আমাদের উপর কিরূপ বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা আমর! সেই দিন 
উপলব্ধি করেছিলাম ।* অপর আঁর একদিনের ঘটনা বলবো । এই 
দিন এক দূর দেশ হতে সাক্ষ্য দিয়ে ট্রেণে এই শহরে ফিরে আঁসছি। 
ট্রেণের মধ্যে একটা শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের সহিত আলাপ 
আলোচনার মধ্যে বেশ হৃগ্ভতা জমে উঠেছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তীর 
ত্র, পুত্রবধূ ও দুই কন্যার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বাঁড়ীতে 
আমাকে চা’এর নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করে বসলেন। বারে বারে অনুনয় 
করে তিনি আমাকে জানীচ্ছিলেন, আমি যেন শহরে পৌছ্বাঁর পর- 
দিনই সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়ীতে এসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি। এর পর 
ট্রেখ হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে এসে পৌছুলে তিনি জিজ্ঞাা করে 
বসলেন, “আরে মিঃ অমুক ! আপনি তো এখন আমাদের পরিবাঁরেরই 
একজন হয়ে গেলেন, কিন্তু আপনি কি করেন তা তো জিজ্ঞাসা 
করলাম না!” ভদ্রলোকের অবচেতন মনে কি ছিল তা জানি না। 
“মমি কি করি? তা শুন! মাত্র তার মুখ দিয়ে বোধ হয় তার নিজের 
অজ্ঞাতেই বার হয়ে এলো, “আরে, আপনি পুলিশ! আমি মনে 


* স্বাধীনতার পর পূর্বতন এ নকল শিশুর! বুবক হয়ে উঠেছেন, কিন্তু গাদের 
কেহ কেহ তাদের পূর্বেকার মিথ্যা ও ভুল ধারণা আজও পরিত্যাগ করতে পারেন নি। 
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করেছি ভদ্রলৌক।”৮ আমি তখন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
“আজ্ঞে, তাহলে এতো অনুনয় ও নিমন্ত্রণ সব কি বাতিল করে 
দিলেন।” এইরূপ আরও কয়েকটা ঘটনাও আমার মনে পড়ে। 
এছাড়া এই সম্পর্কীয় বহু গণগল্পও আমি শুনেছি। অবস্থা এমন 
দ্াডিয়েছিল যে পুলিশ বদি কারো পায়ে ধরতে চাইতো তাহলেও 
তাঁদের ধারণা হতো বুঝিবা তারা জুতা জৌড়াটা সরাবাঁর মতলবে 
আঁছে। কিন্তু আমি পরে ভেবে দেখেছি যে ইহার একমাত্র কারণ 
তৎকাঁলীন রক্ষীমহলের বহুল দোষ নয়; ইহার একমাত্র কারণ জন- 
সমাজে একতরফা প্রপাগা্ড বা একমুখী প্রচীর। সাধারণতঃ বিবিধ 
গণগল্প দ্বারা এইরূপ অন্তায় প্রচার মুখে মুখে বৎসরের পর বৎসর বিনা 
বাধায় চলে এসেছে । কাউন্টার প্রপাগাণ্ড| বা প্রতিবাদ প্রচার দ্বারা ইহ 
প্রতিরোধ করার চেষ্টা এ যুগে করা হয় নি। নগণ্য সংখ্যক কতিপয় 
রক্গীর দোষ এইভাবে প্রচার করা হয়েছে, কিন্ত অধিক সংখ্যক রক্ষীর 
গুণ সম্বন্ধে কোনও পক্ষ হতেই প্রচার করার চেষ্টা আদপেই করা হয় নি। 
পর সময় প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে যে কোনও একজন রক্ষী 
জনতার সহিত আলাপ কর! মাত্র তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তারা বলেছে, 
‘আচ্ছা আপনি তো৷ চমৎকার লোক, ঠিক পুলিশের মত তো নয়।’ এর 
একমাত্র কীরণ তৎকালে রক্ষী মহলের সহিত জনসাধারণের ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগতভাঁবে মেলামেশার সুযোগ সুবিধা ছিল না। ইহারা পরস্পর 
পরস্পরের দোষের খবর রেখেছে, কিন্তু উহাদের বহুবিধ গুণের খবর 
রাখে নি। এইজন্য রক্গীদিগের ও তাঁদের কার্যকলাপের সহিত 
জনসাধারণের নিবিড় সংযোগ থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। 
আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা অফিসার মাত্রেরই তুলচুক শুধরে নেওয়া উচিত 

এই সম্পর্কে--নিম্নের বিবৃতিটা বিশেষ রূপে প্রণিধান যোগ্য । 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১৭২ 


«আাঁনি এই দিন অমুক জজনাহেবের এছনাদে জনৈক আঁদামীর 
জামীনের জন্য সুললিত ইংরাজী ভাষায় সওয়াল করছিলাম । সহসা 
জজনাহের বিরক্ত হরে বলে উঠলেন, ‘ভালে! ইংরাজী বললেই বুঝি 
ইত্যাদি ৷ উত্তরে আগিও বিরক্ত হয়ে, বললাম, “হোনেন ইংলিশ সিদড, 
টু বিই কোর্ট লে্গগোয়েভ” তা আমার জান! ছিল না, তাই ইংরাঁজীতেই 
বলেছি! এর পর আঁর দ্বিরুক্তি না করে আমি আদালত ত্যাগ করি । 
আঁমি আদালত হতে বার হয়ে আমার পর জজসাহের নথী পত্রে “লাই 
ঞ্যাম নট. ইন্‌ এ জুডিশিয়াল 'ফ্রেম্‌ অব মাইও টুডে” এই বাক্য কয়টি 
লিখে শুনানীর দিন একদিন পিছিয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে 
বলেছিলেন, “দেখুন পাঠ্যকাঁলে আঁমি একজন ভালো ছাত্র ছিলাম । বরাবর 
স্কলারশিপ, পেয়েই পাশ করেছি। আমার ভালো ইংরাঁজী লিখবাঁর 
ক্ষমতা অদ্বিতীয়, কিন্ত আশার ক্ষোভ এই বে আমি কোনও দিনই 
ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে পারিনি। সম্ভবতঃ এই সম্পর্কে আমার একটা 
" ইনৃফিরিয়ার কম্ণ্রেন্িটী ছিল, এইজন্যই হয়তো আপনার মুখে অতে৷ 
ভালে ইংরাদী শুনেও আমি বিরক্ত হয়েছিলাম 1” 

জনতার সহিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ট্যান্ট, রক্ষীমাত্রেরই সাবধানে 
শিক্ষা করা উচিত। এই ট্যাক্ট, কি বস্তু, তা বুঝবার জন্য কীবুলি__ 
তেজারতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট একটি ব্যবহার উদাহরণ স্বরূপ 
নিয়ে উদ্ধত করা হলো । 

“টাকা আদীয় করার জন্য প্রায়ই দু'জন কাবুলী একত্রে খাতকের 
বাটী যায়। একজন লাঠি উচিয়ে কড়া মেজাঁজে কথা বলে, কিন্তু অপর 
জন তাকে থামিয়ে মিষ্টি কথায় বলে, ‘থাক থাক ভাই, কিছু টাকা ও 
আজই দিয়ে দেবে। বলাবাহুল্য বে এইরূপ অভিনয় তারা নিজেদের 
মধ্যে পূর্ব হতে পরামর্শ করেই করে থাকে৷” 
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বিরোধী আইন ভঙ্গকাঁরী জনতাকে হটিয়ে দেবার সময় এইরূপ নরম 
গরম মেজাজ, দেখালে বা ব্যবহার করলে সময় সময় সুফল ফলে থাঁকে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ট্যাক্টের কারণে দ্বিমুখী মামলাও রুজু করা 
হয়ে থাকে । এই দ্বিমুখী নীমলাকে ইংরাঁজীতে বল! হয় ক্রদ্‌কেস্‌্? 
অর্থাৎ প্রথম মামলায় বাঁকে আসামী কর! হয় দ্বিতীয় মামলায় তাকেই 
করা হয় ফরিয়াদী। সকল সময়ই এইরূপ মামলা কেবল মাত্র উহাদের 
বিচিত্র বিষয় বস্তুর জন্যই যে কর! হয় তা নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
ট্যাক্টের কারণে স্থযোগ পাওয়া মাত্র এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিবাদের 
চিরঅবসান ঘটানো হয়েছে । কয়েকটি ক্ষেত্রে পক্ষপাত দোষের 
অভিযোগের দায় এড়ানোর জন্ও এইরূপ করা যেতে পারে কিন্ধ 
অকারণে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! কখনও উচিত হবে না। 

এই ট্যা্ট, বা প্রজ্ঞ অন্যায় তাবে কখনও পরিচালিত হওয়া উচিত 
নয়। কোনও বাড়ী হতে যদি কোন এক বাড়ীতে প্রতি রাত্রে 
ইট পড়ে তাহলে গোপনে এ অপরাধীমন্য বাড়ীতে ইট ফেললে 
হয় তো সুফল ফলবে, কিন্তু তা সত্বেও এইরূপ প্রতিনিষেধ ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা অঙ্তুচিত। কোনও একটি বাঁটার মালিক অপর এক বাঁটার 
রুগীর মঙ্গলার্থে স্ববাঁটাতে গীতবাগ্ বন্ধ করতে অস্বীরুত হলে যারা রূগীকে 
অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে ও প্রতিবেশীর বাঁটার সন্মুখস্থ স্ববাঁটার বারান্দায় 
সারা রাত্রি জয়ঢাক পিটাবার ব্যবস্থা করেন তাঁরাও এ একই রূপ 
অন্তায় কার্য্যের প্রশ্রয় দেন। নিয়ে প্র রূপ এক ট্যান্টলেশ ট্যাক্টের 
বা প্রজ্ঞাহীন প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা হলো। 

“একটা দ্বিতল বাটীতে জনৈক শাশুড়ী তীর বধুমাত! ও এ বধ্মীতার 
শিশু-পুত্র বাস করতেন। কিন্তু বহু মানা সত্তেও তারা এ শিশুর 
বিষা-সিক্ত বন্ত্রথণ্ড সমূহ পার্খবর্তী একতলা বাটার প্রাণে প্রতিদিনই 


অপরাধ-বিজ্ঞান হি 
নিক্ষেপ করতেন । এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত স্ত্রীলোক দুইটির সহিত 
পেরে না উঠে একতলা বাটার বাসিন্দীরা এক অভিনব ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করলেন । তাঁরা পাড়ার বাত্রাপার্টার এক ব্যক্তিকে গেরুয়া কাপড়, 
জট ও দাঁড়ী-গৌঁক পরিয়ে স্ববাটার প্রাণে এনে উপস্থিত করলে। 
এর পর এ জটাঁজুটধারী ব্যক্তি খোকার বিষ্ঠাসিক্ত বন্ত্রথণ্ড কয়টা একত্রে 
প্রাঙ্গণে স্থাপন করে সেইখানে ধান দুর্বা কুশ-পুত্তলি ও চন্দন কাষ্ঠ 
সাজিয়ে এক হোমের ব্যবস্থা করলেন। এর পর পুজান্তে, ওঁ সাহা 


কট. সাহা, খোঁকনে৷ সাহা” এই মিথ্যা মন্তোচ্চারণ করা মাত্র, বধূমাতা সহ =: 


শাশুড়ী ঠাঁকরুণ ছুটে এসে বলে উঠলেন, “ওরে বাবা, এ মারণ যজ্ঞ, আর 
করো না । খোকার বিষ্ঠা আর একদিনও ওখানে পড়বে না । তোমরা 
এখন কাটান যজ্ঞ করে বাচ্চাকে আমার নীরোগ করে দাও | এই সুযোগে 
তারা শ্রক্ত্রীলোকদের নিকট কাটান যজ্ঞের জন্য বিশটা মুদ্রা চেয়ে বসলেন । 
স্ত্রীলোক ছুটী চালের হাড়ি ও বাক্স হতে লুকাঁনো৷ রেজগী সমেত বিশ 
টাকা তাঁদের এনে দিলে তারা আরও কিছুক্ষণ ভণ্ডামী করে সেখান 
হতে সরে পড়েছিল।” 

উদ্ধতন অফিসারদের অধস্তন অফিসারদের প্রতি ব্যবহার হওয়া 
উচিত অতীব সুষ্ট । অধস্তন অফিসারদের প্রতিটী ভালো কাজ উদ্ধতন 
অফিসার কর্তৃক স্বীকৃতি ( Appreciated ) হওয়া চাই। কোনও কার্যে 
কৃতকাৰ্য্য হলে রক্ষীদের পুরস্কৃত করার রীতি আছে। কিন্ত আমার 
মতে যদি কোনও রক্ষী তার করণীয় প্রতিটা কাৰ্য্য ুষট, ভাবে সমাধা 
করে তাঁ’হলেও তাকে পুরস্কত কর! উচিত। এইরূপ ব্যবস্থ। চালু 
থাকলে কৃতকার্যের জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করতে রক্ষিগণ প্ররোচিত 
হবে না। কেউ কেউ বলে থাকেন বে কেউ খুব ভালো কাজ করলেও 
“গুড» না বলে “বেটার, বলা ভালো । কারণ সরাসরি “গুড, বললে 
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তাঁদের উদ্ভম কমে যেতে পাঁরে। কিন্তু আমার মতে ভালো হলে বলা 
উচিততাঁতে আরও ভালো করা যেতে পারে, ইত্যাদি । অধস্তন অফিদাররা! 
সেলাম করলে হয় তাঁকে এরূপ এক লঙ্ব। প্রতি-সেলাম দিয়ে তাঁর 
দেলাঁমকে সন্মান দিতে হবে, নর মিষ্ট মধুর হেসে স্বল্প হাত তুলে বাঁ তার 
সঙ্গে ছুটা একটি কথা ক"য়ে তাকে খুশী করে দিতে হবে বাঁতে তাঁর 
মনে না হতে পারে যে অবস্থাগুণে নিন্নপদে বাহাল হওয়ায় তাঁকে অবজ্ঞা 
করা হলো । সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ধতন অফিসারদের সকল সময়ই 
মনে রাখা উচিত যে অধস্তন অফিসাররা সকল দিক হতেই 
তাঁদের সমতুল। কিন্তু তাই বলে উদ্ধতন অফিসারদের খুব বেশী 
সস্তা হওয়া! উচিত নয় এবং তাঁদের উচিত স্বেচ্ছায় তাঁদের গতিবিধি 
একটি স্বল্লায়তন সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখ! যত্রতত্র যাতায়াত করা বা যাঁর 
তার সহিত মিলা মিশা করা তাঁদের উচিত নয়। অধিকন্ত তাঁদের 
উচ্চ বেতনের হাঁর অনুযায়ী জীবনের মাঁনও তীরা উচ্চ রাখতে বাধ্য ; 
বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ ও যানবাহন ব্যবহারের দিক হতে। 

সর্ধোঁপরি রক্ষী মাত্রেরই স্থবৌগ পাওয়া মাত্র জনসাধারণকে সাহায্য 
করা উচিত। গণগল্পের সাহায্যে এইরূপ ঘটনা মুখে মুখে প্রচারিত 
হয়ে রক্ষীদের বিশেষ করে জনপ্রিয় করে তুলবে । এছাড়া জনসাধারণ 
সকল সময়ই রক্ষীদের “ফিট্‌ দেখতে চায়। এইজন্য. রক্ষীদের কেহ 
নিজেদের পরিশ্রান্ত বা অসুস্থ মনে করলে তার পক্ষে জনসাধারণের 
সন্মুখীন না হয়ে “সিক্‌-রিপোর্ট” করাই ভালো । 

কোনও রক্ষীর মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়া উচিত নয় । পূর্বতন 
রক্ষীদের কারুর কারুর মনে কুসংস্কার ছিল বলে শুনা গিয়েছে । আমার 
পিতামহ রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাদুর (১৮২২-১৯০৮ ) ব্ৰিটিশ স্ষ্ট 
পুলিশ বিভাগে প্রথম ভারতীয় এ্যাসিস্টেন্ট সুপারিপ্টেগ্ডেন্টের পদ 
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লাভ করেন। পিতামহীর মুখে নামি শুনেছিলাম বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ব্রাহ্মণ হত্যাকারীদের এ যুগের রক্ষিগণ গ্রেপ্তার করতে চাইতেন না, 
পাছে তারা “তার ফানী হওয়ার পর’ ব্রলহত্যার পাপে পাঁপী হয়ে 
পড়েন। এই যুগেও রক্ষীদের মধ্যে বহু প্রকার কুনংস্কারের কথা শুন! 
গিষেছে। কলিকাতা পুলিশে একটি কুসংস্কার আছে যে বদি কোনও 
ক্ষীর হাত হতে অতফিতে লাঠি মাটির উপর পড়ে যায়, তা”হলে সেইদিন 
শানন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবটন ঘটবে কিংবা থানায় মামলায় মামলায় 
ভরে যাবে এবং রক্দীদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে 
প্রতিষেধক হিদাবে এ পতিত বষ্টির উপর জল ছিটিয়ে দিবার নিয়ম 
'আছে। এই সম্পর্কে কলিকাতা পুলিশে প্রচলিত অপর আর এক 
কুসংস্কারের কথ! বল! যেতে পারে। বদি এখানে কোনও থানাদারকে 
বদনাম নিয়ে অপসারিত বা বদলা হতে হয়, তাহলে তার স্থলে নিযুক্ত 
নূতন অফিসাঁরটি কাঁধ্যে রত হবার পূর্বে পূর্বতন বিদায়ী ভ্/ফিসারের 
ব্যবহৃত অফিন টেবিলটির মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তবে সেখানে বসে 
কাধ্য করেন। 

এই নকল কাৰ্য্য কুদংস্কার হলেও ইহ! হতে রক্ষীদের এই বিভাগের 
| উপর অদম্য ভালবাদার পরিচয্ন দেয়। কারণ প্রীতি ও মমতাকে কেন্দ্র 
করেই বহু কুসংস্কার গড়ে উঠে থাকে । কালক্রমে ইহা এক নির্দোষ 
করণীয় কার্ধ্য রূপে চালু হয়ে গিয়ে থাকে । তবে ক্ষতিকর এমন কোনও 
কুদংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া কারুর পক্ষে উচিত হবে না। 

রক্ষীমাত্রেরই উচিত পথে ঘাটে মনস্তাত্বিক মন নিয়ে রততাঁর সহিত 
কর্তব্যরত থাকা । নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা বাঁবে। 

“আমি এই দিন অমুক দাঁরোগাঁবাবুর সহিত ফেরী ঘাটের পাশে 
দাড়িয়ে গল্প করছিলাম। বহু নরনাঁরী এদিন ঘাটে গন্ধ! পার হচ্ছিল। 
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সহস! উদ্দীপরা দারোগাবাবু এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, “দেখুন, 
এ লোকটা মনে হয় বদমায়েদ। এরপর তিনি তাঁকে আটকে তার 
বৌচকা খুলে দশ খানি রূপার থালি বার করে জিজ্ঞাস! করলেন, “কি কাজ 
করো তুমি?” লোকট! উত্তরে বললে, “ফ্যান্টরীর মজদুর ।”_“বটে ? 
দীরৌগাবাবু বললেন, ‘পাও তো ছুপ্টাঁকা রোজ, এই সব বাসন কিনলে 
কি করে? আচ্ছা থানায় চলো ।” আমি এ বিষয়ে অবাক হয়ে তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা! এত ভীড়ের মধ্যে না চিনে বা জেনে 
একে বার করলেন কি করে?” উত্তরে দারোগাবাঁবু বললেন, “দেখুন 
আমি লক্ষ্য করলাম যে অত লোকের মধ্যে মাত্র এই লোকটাই যেতে 
যেতে বারে বারে আমার দিকেই লক্ষ্য করছে, তাই ৷” 

সর্বোপরি আমার বক্তব্য এই যে রক্ষীদের কারও ডিলেটারী 
হাবিট্‌ থাকা উচিত নয়। বেকাঁজ আজ শেষ করা! যায় ত| কালকের 
জন্ত রাখা উচিত নয়। কারণ কাল আবার কোন অধিক ঝামেলা 
আসবে তা কে জানে। এছাড়া রক্ষীদের কারও কখনও ভাবপ্রবণতার 
প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে একজনের 
নিকট মাথা নীচু করতে অস্বীকৃত হয়ে কেউ চাকুরী ছেড়ে দিলে, কিন্ত 
আখেরে তাকে মান ও প্রাণ রক্ষা করতে বহু ব্যক্তির নিকটই মাথা 


নীচু করতে হলো। 
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অপরাঁধ-বিজ্ঞান পৃথিবীর একটি 'অধুনাতন বিজ্ঞান হলেও ইহার মূল 
সুত্রগুলি প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ অবগত ছিলেন। এই সম্পর্কে 
বিশদরূপে আমি হিন্দু অপরাঁধ-বিজ্ঞান শীর্ষক পৃথক পুস্তকে আলোচনা 
করবৌ। এক্ষণে উহা হতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে মাত্র 
আলোচনা করা হবে। 

আমি ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি যে স্ব-বাক ও পর-বাক প্রয়োগ 


দ্বার। মানুষের অন্তর্নিহিত অপন্পৃহা জাগ্রত বা সুপ্ত করে দেওয়! সম্ভব। 
এছাড়া আমি আঁরও বলেছি যে ঘটনা ও পরিবেশও এরূপ বাক- 


প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে মাঙ্গযের অন্তর্নিহিত অপরাধ প্পৃহার উন্মেষ 
ঘটাতে পারে। এছাড়া! প্রায়শঃ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে থে এই সুপ্ত 
অপম্পৃার বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ বা ক্রমশঃ বা ধীরে ধীরেও ঘটে থাকে। 
এই সকল মতবাঁদ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুগণও যে অবগত ছিলেন তা নিম্নের 
প্রাচীন পুস্তকের কয়েকটি আখ্যানভাগ পাঠি করলেই বুঝা বাঁয়। 
গীতা হতে আমরা! জেনেছি যে লোভ, মোহ, ক্রোধ প্রভৃতি হতে পাঁপ 
বা অপম্পৃহার স্থষ্টি হয় । এমন কি এইজন্য মানুযের ও মন্স্তত্বের বিলোপও 
ঘটে থাকে । এইরূপ বহু তথ্য বিবিধ প্রাচীন পুস্তক হতে আমি উদ্ধার 
করেছি। এই সম্পর্কে মহাঁভারতোক্ত একটি ঘটনার কথা বল! বাঁক। 
কুরুকষেত্রের যুদ্ধ শেষ হরে গিয়েছে, ছুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হওয়ায় তিনি 
নিম্তেল। ভীত ত্রস্ত হয়ে কৃপা, রুপবর্থা ও অশ্বথামা বশিষ্টের আশ্রমে 
এসে আশ্রয় নিলেন, কিন্ত সেখানেও তাদের নিস্তার নেই। পাঁগুবগণ 
হবাঁদ পেয়ে সেখানে এসেও তীদের যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অগত্যা 
আত্মরক্ষার্থে তীরা তথ৷ হতে এক গহন বনে এসে আত্মগোঁপন করলেন ॥ 


+ 
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সারা রাত্রি তারা জেগে বসে আছেন, এমন সময় তীর! লক্ষ্য করলেন, 
গাছের এক ভালে সাতটি ঘুমন্ত কাঁক বসে আছে । সহসা এই সময় 
তিনটি নিশাচর পেচক এসে তাদের সেই ঘুমন্ত অবস্থার যোগ নিয়ে তাঁদের 
নিহত করে ভক্ষণ করতে স্থরু করলো । কাঁক দিবাচর পক্ষী এবং পেচক 


নিশাচর পক্ষী, অর্থাৎ কাঁক রাত্রে ঘুমায় ও পেচক ঘুমায় দিনে। 


এইজন্য রাত্রান্ধ কাক এই তিনটি নিশাচর পেচকের আক্রমণে সহজেই 
নিহত হলো ৷ এই ঘটনাটি বাক-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ তিনটি মনুস্ত- 
বীরের অপস্পৃহা তো জাগ্রত করলেই, এমন কি কিরূপ অপপদ্ধতির তীরা 
সাহাঁধ্য নেবেন তাঁও তাদের বাঁতলে দিলে । তীদের মনে পড়লো দ্রোপদীর 
সাতটি পুত্র এ সাতটি কাকের মতই রাত্রে ঘুমে অচেতন । অপর দিকে তারা 
তিন বীর ওই তিনটি পেচকের মতই রাত্রে জেগে আছেন। স্বাভাবিক 
ক্ষেত্রে যে অপরাধ সমাধ| করবার: কল্পনাও তার! করতেন না, সেই অপরাধ 
করতেই এক্ষণে তীদের ইচ্ছা হ’ল। এই নিদারুণ ইচ্ছা বা অপস্পৃহা 
তারা দমন করতে না পেরে রাত্রিযৌগে চোরের মত বিপক্ষ পক্ষীয়দের 
শিবিরে প্রবেশ করে-_বুন্ধের সকল আইন-কানুন ভেঙ্গে তারা তিনজনে 
দ্রৌপদীর সাতটি পুত্রকে হত্য। করে এসেছিলেন। 

উপরের মতবাদের সমর্থনে আমি প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক হতে অপর একটি 
কাহিনীর অবতারণা করবো । এই কাহিনীতে প্রকারান্তরে বলা হয়েছে 
যে, পরিবেশ অপন্পৃহাঁর বহিধিকাঁশের জন্য দায়ী । 

“জনৈক সাঁধু চরিত্র মনীষী পরিব্রজন কাঁলে এক গৃহস্থের বাঁটাতে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হন। এ গৃহস্থ তাঁকে অন্ব্যঞ্জন দ্বারা পরিতুষ্ট করে গৃহের 
একটি কক্ষে তীর শয়নেরও ব্যবস্থা করে দেন। ব্রাহ্মণ রাত্রে গুয়ে 
শুয়ে শুনতে পেলেন জানালার ওপাশ হতে মুহুযুহুঃ সুমধুর ঘণ্টা 
ধ্বনি ভেসে আনছে । তিনি উঠে মুখ বাঁড়িয়ে দেখলেন একটি গরুর 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৮০ 


গলায় সুন্দর একটি ঘণ্টা বাঁধ! রয়েছে। ব্রাহ্মণ ঘণ্টাটি দেখে ভাবলেন, 
বাঃ চমৎকার ঘণ্টাঁটি তে ? আমার ঠাকুর ঘরে ব্যবহারের জন্য ওটি 
নিলে হয় না। কিন্ত চাইলে গৃহস্থ কি ওটি আমাকে দেবে? তাঁর চেয়ে 
বরং না বলেই ওটি গ্রহণ কর! যাক।» কিন্ত পরমুহূর্তেই তিনি ভাবলেন, 
«এ কি চিন্তা তিনি করছেন, এ বে চৌর্য্য কাঁধ্য। তবে এর মধ্যেও একটা 
কথা আছে। তীর মার্গ বা উদ্দেশ্য তো ভালো, ঘণ্টা তো তিনি নেবেন 
দেবসেবার্থে” এমনি আরও কয়েকবার চিন্তা করে ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে 
লোভ দমন করে বুঝলেন, ‘না, মার্গ সাধু হলেও উহা চৌর্্য”, তিনি এইরূপ 
অন্যায় চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এইভাবে (?) স্ব-বাক প্রয়োগ 
( 5৪৪০5০৷ ) দ্বার! ব্রাহ্মণ তার জাগ্রত অপস্পৃহা দমন করে ঘুমিয়ে 
পড়লেন। পর দিন প্রত্যুষে উঠে ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, সত্যি করে বলো তোমার বৃত্তি বা পেশা কি? নিশ্চয় তোমার 
পেশা চৌর্ধয বৃত্তি, তা না হলে রাত্রে এরূপ অন্ায় ইচ্ছা আমার মনে 
আসবে কেন? তোমার অন্ন আমি ভক্ষণ করে তোমার বাটীতে 
রাত্রিবাস করেছি, তাই আমার মনে অপরাধমূলক মনোবৃত্তির উদয় 
হয়েছিল। ব্রাহ্মণের এবন্বিধ বাক্যে গৃহস্থ করযোড়ে তীকে নিবেদন করলো, 
‘হী প্রভু, আপনি ঠিক বুঝেছেন। আমার বৃত্তি বা পেশা চৌর্য্ৃত্তি। 
অপরাধের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বহু 
কাহিনীর উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হতে 
একটি আখ্যান সম্বন্ধে বলা যেতে পারে । উপাখ্যানটী এইরূপ ৷ 
জনৈক ব্যক্তি একটি ছাগ শিশু সহ পথ অতিক্রম করছিল। এমন 
সময় কয়েকজন তন্কর নিজেদের মধ্যে সলা৷ পরামর্শ করে এক একজন 
পথের এক এক স্থানে অবস্থান করলো । এদের প্রত্যেকেই এ 
ব্যক্তিকে দেখ মাত্র জিজ্ঞাসা করলো, “আরে ব্রাহ্মণ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, 
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১৮১ অপবিজ্ঞান-_হিন্দুদিগের 


এই কুকুর শাবক নিয়ে কোথায় চ’লছেন? দুরে দূরে দণ্ডায়মান 
ব্যক্তিগণ সকলে একই কথা বলায়, ব্রাহ্মণের মনে শেষের লোকটার 
এই উক্তি ভাবান্তর স্ুষ্টি করলে৷। তিনি ভালো রপেই জানতেন 
বে এই ভীব ছাগশিশু । কিন্তু তা সত্বেও অতোগুলো লোক একই 
কথা বলছে । এ যাই হোক বাবা, দরকার নেই__এটাঁকে ফেলেই 
দিই। জীব্টাকে ছাগ রূপে বুঝেও তিনি ওটাকে রাস্তায় ফেলে 
দিয়ে চলে গেলেন? 

উপরের দৃষ্টান্ত একটি হাইপ্যাথিটিক্যাল দৃষ্টান্ত হলেও উহাতে 
মনোবিজ্ঞানের মূল সুত্র নিহিত আছে। কারণ পর-বাক্‌-প্রয়োগ 
দ্বার মানুষকে যে কিছুটা অভিভূত ও অবহিত করা যায় তার একটি 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা এই কাঁহিনীটিতে দেখতে পাই। 

এছাড়া ফোরেন্দিক সায়েন্সের বহু মূল স্থত্র সম্বন্ধেও প্রাচীন 
হিন্দগণ অবহিত ছিলেন। এই সম্বন্ধে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করবো। এই উপাখ্যানটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ হতে পাওয়! গিয়েছে । কোনও এক হারের মালিকানা নিয়ে 
দুইটি নারীর মধ্যে বিবাদ বাধলে দেশের রাজা তাদের বিচারের জন্য 
জনৈক সুধী ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলে তিনি তাদের পেশা বা বৃত্তি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। একজন উত্তরে বলে, সে রজকিনী এবং 
অপর জন উত্তরে বলে সে মালিনী। বিচারক তখন মুক্তাহারের 
তন্ব-সথত্রটি বার করে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পাত্রের জলে ভিজিয়ে রেখে 
& জল গু"কে বুঝলেন যে উহাতে ফুলের রেণুর গন্ধ আছে। এর- 
পর তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে তীর রায় জানিয়ে বলেছিলেন, মহারাজ! 
ও মুক্তাহারের অধিকারিণী এ রজকিনী নয়, উহার প্রকৃত অধিকারিণী 
হচ্ছে ও মালিনী । 


প্রাচীন অপরাধ--কলিকাতার 


১৬৯৮ সাঁলে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতান্লটী গ্রামত্রয় জমিদারি 
রূপে ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক ক্রীত হ্য়। ইহার পরিমাণ তখন 
ছিল দেড় বর্গ মাইল, পরে ধীরে ধীরে উহার আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। 
ইতিপূর্বে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজগণ হুগলীতে আস্থানা গেড়েছিলেন। 
পরে বাধ্য হয়ে তারা হুগলী হতে কলিকাতায় বাঁটি তৈরী করেন। 
ইংরাঁজদের আগমনের স্দে নিরাপত্তার কারণে বহু ধনী ব্যক্তি এই- 
খানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপর দিকে ধন-সম্পত্তির অবস্থান 
হেতু বহু তন্করগণও এই শহরে এসে উপস্থিত হয়! পূর্বব হতেই এই 
স্থানের বনে জঙ্গলে তস্করগণ আশ্রয় গ্রহণ করত, এক্ষণে নানা 
প্রকারের অপরাঁধিগণ এই স্থানে আড্ডা জমায় । উপরন্ত এইখাঁনকাঁর 
নূতন পরিস্থিতিতে নূতন নূতন অপরাধ ও অপরাধীরও স্থষ্টি হতে 
থাঁকে। 

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে চৌরদ্দি ছিল একটা ক্ষুদ্র জলা গ্রাম এবং উহা 
নগরের বহির্ভাগ বলে পরিগণিত হতো । তথায় দস্থ্য তন্করের অত্যন্ত 
প্রাদুর্ভাব ছিল। রাত্রিকাঁলে ভূত্যরা ডাকাতের ভরে দলবদ্ধ হয়ে গমনা- 
গমন করতো | কলিকাঁতার সীমার বহির্ভাগে অশ্বারোহণে গমন করা 
সে সমরে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। এ+ছাঁড়৷ ফরাসী পর্ত্‌গীজ, 
মগ মারহাটা, এর! সকলেই বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে উঠে । ১৭৭০ 
খৃষ্টাব্দেও পর্ভূগীজ মন্ুস্তাপহারকদের হাঁত হতে কলিকাতাবাসীদের রক্ষা 
করার জন্যে শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যানের নিকটস্থ মুকুরা থানা 
দুর্গের সন্ধানে নদীর এপার হতে ওপার পর্যন্ত একটি লৌহ-শৃঙ্খল 
প্রসারিত করা৷ হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দেও বর্তমান কলিকাতার সিমলা ও 
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১৮৩ প্রাচীন অপরাধ__কলিকাঁতার 


মিজ্জীপুরের পথে সন্ধ্যার পর অর্থলোভেও বাতায়াত করতে কেহ 
স্বীকৃত হয় নি। বে স্থানে এখন কর্ণওয়ালিদ স্কোয়ার ও সাঁকুলীর 
কেনাল অবস্থিত তাহীও অনেকদিন পর্য্যন্ত নরহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল। কিছুকাল পূর্বেও চোরবাঁগান অঞ্চল চোরের উৎপাতের জন্ত 
খ্যাতি লাভ করেছিল। 

এর পর কলিকাতা শহরে হর্ন্যশ্রেণী সমূহ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে 
তস্করগণ শহরের বস্তি অঞ্চলে বসবাস সুরু করে। এই সকল ছূর্তেছ্য 
ও বিস্তীর্ণ বস্তি সমুহ পাপের আকর হয়ে উঠে। এইগুলি ছিল 
চোর, গুণ্ডা, স্মাগলার ও চোরা-ব্যবসায়ীদের আ্ডান্থল। কলিকীতা 
ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বর্তমানে পূর্বেকার সুবিস্তাত পদিল বস্তি সমূহের বুক 
চিরে বড় বড় রাস্তা বার করে এ সকল পাপ-বস্তি বিদ্ুরিত করে 
এই শহরের বহু অপরাঁধেরও অবদান ঘটিয়েছে । 

এই সময় কলিকাতার অপরাধিগণ দলপতির অধীনে দলবদ্ধভাঁবে 
তাঁদের পাপ ব্যবসায় পরিচালিত করতো । এইরূপ দলবদ্ধ অপরাধীদের 
অপপদ্ধতি সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে । এই সময় 
অপরাধিগণ কিরূপ সজ্ঘবদ্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি 
বিবৃতি উদ্ধত কর! হলো । 

“এইদিন অমুক রাজপথ দিয়ে আপন মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ 
এই সময় পিছন থেকে কে এসে আমার কাঁধে ঝুলানো ছাতাটা নিয়ে 
অন্তর্ধান হলো । ওঁ স্থানের এক বস্তির সর্দারের সহিত পরিচিত ছিলাম । 
তাঁকে সকল কথা বলাতে সে আমাকে একটা বাড়ীর তলার একটা 
ছোট কক্ষে নিয়ে এলো। ওঁ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা 
সাজীনে। রয়েছে। কিন্তু আমার ছাতাঁটি সেখানে আমি দেখভে 
পেলাম নাঁ। শী কক্ষের অধিকারী তখন বললে, বোধ হয় এখনও 
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ছাতাঁটা এখানে জমা দেয় নি। ঘণ্টাখানেক পরে এদে দেখবেন তো। 
এর পর আধ বন্টা পরে সেখানে গিয়ে দেখি আমার ছাঁতাটাও 
অপরাপর ছাঁতার পার্শ্বে সেখানে দাড় করানো রয়েছে ।” 

এইরূপ সঙ্ঘটন কলিকাঁতার অপরাধীদের মধ্যে এখন কদাঁচি২ 
দেখ! যার। এদের এই সকল সঙ্ববদ্ধ দল এমনিই ভেন্দে পড়েছে। 
সান্ুষ চতুর ও সাবধানী হওয়ার সঙ্গে পকেটমার তালাতোঁড় প্রভৃতি 
কলিকাতার সাবেকী অপরাধ সমূহ জুবোগ স্থুবিধের অভাবে কমে 
আলছে বলে মনে হর। এই যুগে চতুরের সঙ্গেই চতুরের সঙ্ঘর্ষ 
অধিক হয়ে থাকে। এই জন্য প্রতিদিনই এইখানে বহু নূতন নূতন 
বিবিধ ও বিচিত্র প্রবঞ্চনা অপরাধেরই স্ষ্টি হচ্ছে। এই প্রবঞ্চনা 
অপরাধ সমূহ বোধ হয় বর্তমান সভ্যতারই একটা অবদান। পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বহু উদাহরণ ও কাহিনীর 
কথা বলা হয়েছে। এক্ষণে নিম্নে অপর করেকটি এ রূপ আধুনিক 
উদাঁহরণ উদ্ধত কর! হলে । 

“আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহুরার 
দোকানে একশ টাকা ভান্দিয়ে মাত্র দশ টাঁকার একটা গহনা কিনে নিয়ে 
এলে|। দোকানটী খরিদ্দার বহুল হওয়ায় এরূপ বহু একশ টাকার নোট 
দেখানে জমা পড়ে। আঁমর! কিন্ত কথিত একশ টাকার নোটটীর নম্বর 
পূর্বান্কেই টুকে রেখেছিলাম । এর পর বিকাল তিনটায় আমি একখানি 
দশটাকার নোট দিয়ে একটা রূপার কৌটা কিনে নি। ওঁ কাউন্টারের 
বিক্তেত৷ আমাকে তিনটা টাঁকা ফিরিয়ে দিলে আমি সবিস্ময়ে বললামঃ 
একি মশাই আঁমি যে একশ টাকার একট! নোট দিয়েছি। ততক্ষণে 


দোকানী এ'দশ টাকার নোটটী বহু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে 


একই বাক্সে রেখে দিয়েছিল। দোকানী এই সম্পর্কে প্রতিবাদ জানালে 
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আমি আমার নোট-বুকে লেখা একশ টাকার নোটের নম্বরটা তাঁকে 
দেখিয়ে বললাম, দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটা আপনাদের এ বাক্সে 
রাখ! আছে কিনা? দোকানী খুঁজে প্র নহ্বরের একশ টাকার নোটটা 
বার করে দে অগ্রতিভ ভাবে বলে উলেন,ওহো তাহলে আমারই ভুল হয়ে 
গিয়েছিল। কিন্তু এর পরও দোকানী বদি তার পূর্বতন সিদ্ধান্তে অটল 
থাঁকতো তা’হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সাহায্যে এ 
নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে ও নোট আমারই" 

আধুনিক প্রবঞ্চনা অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে আরও দুইটী ঘটনার 
উল্লেখ করা হলো । 

“আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসর-প্রাপ্ত 
খেতাবধারী হাঁকিম বা স্থুপাঁরকে মোটা মাইনে সেক্রেটারী বা ডিরেক- 
টার নিযুক্ত করতাম । তাঁর পর কাগজে কাঁগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া! হতো, 
‘নামিক একশত টাঁকা বেতনে বহু ক্যানভীদাঁর ও দেয়ার বিক্রেতা চাই, 
কিন্ত পূর্ববান্থে একশত টাক! সিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে। অবদর- 
প্রার্থ হাকিম, রায়সাহেব অমুকের নিকট আবেদন করুন। রা়সাহেবের 
সরকারী কর্মচারীর পূর্বতন পদমর্যাদার জন্য নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি 
আমাদের আফিদে এসে অর্থ সহ ধর্ণা দিত। রায়সাহেবকে কিন্ত 
ঘুণাক্ষরেও আমাদের পাপ মতলব সন্ধে কখনও একটুও আঁমরা জানাই 
নি। তিনি পর্দা ঘেরা অফিসে বসে কেবল মাত্র মরা নির্দোষ নথী পত্রে 
সই করে যেতেন। আমাদের নিকট কয়েকটা ‘সেয়ার ক্রয়’ সমন্ধে বহু 
তথ্য সহ ছাপা ফর্ম থাকতো। আমরা এ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ 
করে এমন সব কাগজ পত্রে তাদের সই নিতাম যাতে প্রমাণ করা 
বাবে যে তাঁরা আমাদের ফার্মের দেয়ার মাত্র ক্রয় করেছে, চাকুরীর জন্য 
কোনও অর্থ সিকিউরিটা রূপে জমা দেয় নি। বলাবাহুল্য আমাদের 
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ধাগ্লাবাভীতে ভুলে তাঁরা ন! পড়েই প্রতিটা ছাপ! ফর্মে একট! করে দস্তখত 
করে দিত। এর পর আমরা তাঁকে করেকটা বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে 
চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি।' ইতিপূর্বে 
বাজারে জিনিস চালাতে না পারলে তাকে বিদায় দেওয়। হবে এইরূপ এক 
ছাপা কাঁগজেও আমরা সই নিয়েছি । এই সব কারণে তাঁরা আমাদের 


নামে মামলা করে তাদের পূর্ব প্রদত্ত অর্থ কোনও দিনই আদার করতে 


পারে নি।” 

এইরূপ অধুনাতন প্রবঞ্চনা অপরাধের অপর একটা অপপন্ধতি নিয়ে 
উদ্ধত করা হলে! । 

“জামার কাছে একদিন “ক? বাবু এসে জানালেন যে একজন 
ব্যবসায়ী “খ বাবু এই নমুনার বহু বন্র নাপ্রাই চার। কয়েক দিন পর 
“কঃ বাবু আমাকে নিয়ে বহু দোকান ঘুরে একটা দোকানে এরূপ যন্ত 
খুঁজে বার করেন। প্রতি যন্ত্রের জন্য এ দোকানী “গ” বাবু ৫০ টাকা 
চেয়ে বদলো। ওদিকে কিন্তু ‘ক’ বাবু আমাকে জানিয়েছেন বে ও 
ব্যবমায়ী খ’ বাবু প্রতিটী বন্ধ পিছু ১০০৯ টাকা দিতে রাজী । এর পর 
আমর! এ বস্ত্র নমুনা! সহ এ ব্যবসায়ী “খ” বাবুর নিকট উপস্থিত হই । 
“থ” বাবু বনত্রটা তীর ইঞ্জিনিয়ার “ঘ+ বাবুর দ্বারা পরীক্ষ! করিয়ে উহ! মঞ্জুর 
করিয়ে আমাঁকে ৪০০০ পিশ গঁরূপ যন্ত্র সাপ্নাই দিতে বললেন । আমি 
প্রথম টে? ওরপ ছু'হাঁজার পিশ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মজুত করি। 
কিন্ত তার পরই দেখি ‘খ’ বাবু তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়ে কৌথায় 
সরে পড়েছেন। এর পর আমরা, বাঁজারে যাচাই করে দেখি যে এরূপ 
যন্ত্র বাঁজারে প্রতি পিশে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় না। আমি 
অচিরে বুঝতে পারি বে ক, খ, গ ও ঘ বাবুর একই দলের দলী। আনি 
এর পর এ বাবুকে খুঁজে বাঁর করে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি বলেন” আরে 
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আমাদের আঁলোয়ানের মধ্যেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে ।” 
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আপনি বুদ্ধিতে হেরে” গেছেন, এই সহজ কথাটাও বুঝতে পাঁরলেন না। 
এখন নিয়ে আস্থন আঁপনাঁর মত আর এক মক্কেলকে ভুলিয়ে আমাদের 
কাছে। তাহলে আপনি আপনরি হারানো অর্থ তো ফিরে পাঁবেনই, তা 
ছাড়া আরও পাবেন কিছু হিস্তা বা ভাগ ।” 

কলিকাতায় যখন নাগরিকরা জামা পরতো কম, তখন তারা টাকা 
কড়ি রাখতো কোমরের কাপড়ের টাকে বা গীটে। এইজন্য এ সময় 
অপরাধীর! তাদের গাঁট বেমালুম কেটে অর্থ অপহরণ করেছে। এই 
সকল অপরাধীদের বলা হতো 'গীঁটিকাট্রা”। কিন্তু পরে এই শহরের 
অধিকাংশ নাগরিকরা পকেট সহ কোর্ভা বা জাম! পরতে সুরু করলে এই 
পুরাতন গাঁট-কাট্রাদের ধীরে ধীরে বিদেয় নিতে হয় এবং তাঁদের 
স্থলাভিষিক্ত হয় অধুনাদৃষ্ট পকেটমারদের দল। স্থসভ্য ও শিক্ষিত 
মাঙ্সুষের মনের সহিত তাঁল রেখে চলবাঁর জন্য অধুনাকাঁলে এদের মনস্তত্রের 
দিক হতেও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয়েছে। এই সম্পর্কে পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তথ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে 
অপর আর এক বিবৃতি উদ্ধত করা হলো । 

“কুল কলেজ ও অফিসের যাতায়াতের সময় বাসে বা ট্রামে উঠে 
আমরা লেডিস্‌ সিটএর পিছনে এসে দীড়াই । এই লেডিস্‌ সিট্‌ সকল 
উঠা নামার দরজার নিকট থাকলে আমাদের আরও সুবিধে । আমরা 
লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্তু» উৎফুল্ল 
কিংবা ভাবে বিভোর থাঁকে। এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ানে 
আবৃত করে তাদের পাশে দীড়ালে এরা অন্যমনস্ক ভাবে ঘড়ী শুদ্ধ হাতটা 

প্রাচীন তালাভোড় ও সি'দেল চোরগণের অনেকেই এখনও পুরাতন 
সিঁদকাটাতে সন্থষ্ট থাকলেও এদের কেউ কেউ আজকাল “বোরিউ, ডিল’ 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ১৮৮ 


বা ইলেকট্রাক ড্রিল বা এ্যাসিড প্রভৃতিরও সাহায্য নিয়ে থাকে। * কথনও 
কখনও সাধু বা ভিখারীর বেশে বাড়ীর রোয়াকে বা কোনও ঘরে আশ্রর 
নিরে-কিংবা পার্খবর্তী কোনও দোকান বা কামরা ভাড়া নিয়েও তাঁরা 
রাত্রি যোগে এরূপ অপরাধ করে পলারন করেছে। 

অধুনাকালে বৈজ্ঞানিক খুন বাঁ হত্যাও এই শহরে বিরল নয়। 
বিখ্যাত পাকুড় হত্যা-মামলার কিরূপে চলতি-পথে প্রেগের বীজাণু স্থচী- 
বন্ধের সাহায্যে নিহত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করানো হয়েছিল তা আজ 
সর্ধজনবিদিত। সম্প্রতি সাঙ্জারী বিদ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার বা 
কমপাউগ্ডার আসামীরা» খুনের পর নিহতের দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে 
শহরের নানাস্থানে ছড়িয়ে দিরেছে। এইরূপ কার্যের একমাত্র উদ্দেশ 
মৃতদেহ সনাক্তরুত যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা । কিন্তু কেশ, চর্ম 
চক্ষু প্রভৃতির রঙ. ও বস্তু এবং রক্ত প্রভৃতি ও নৃতত্ব সম্পর্কাঁয় অন্তান্ত বিষয় 
পরীক্ষা করে বিশেবজ্ঞরা বলে দিতে পেরেছেন যে এ মৃত ব্যক্তি কোন 
পরিবারে বা কোন পিতামাতা হতে জন্মগ্রহণ করেছে। এছাঁড়া মুখের 
চৰ্ম্ম তুলে ফেললেও এ দেহের অন্ত স্থান হতে চর্ম্ম উঠিয়ে নিয়ে উহা মুখে 
লেপন করে সনাক্তিকরণের উদ্দেশ্যে মুখাঁকৃতিকে পুনরায় ফুটিরে তুলা 
সম্ভব। এ চর্খহীন মুখের ক্লে-মডেল করে দেহের অন্যান্য অংশের রঙ, 
অনুযায়ী উহার রঙ. করে সনাক্তবোগ্য মুখাবয়বের স্ুষ্টি করা গিয়েছে। 
মুখের এঁ মডেল অন্যান্য অনুরূপ মডেলের সহিত মিশিয়ে দিয়ে মিছিল- 
সনাক্তিকরণের ব্যবস্থা করলে পরিচিত ব্যক্তিরা সহজেই এ মুখটা কার তা 
বলে দিতে পাঁরবে। 


* আজকাল দি'দেল চোররাও আধুনিক বন্ত্রনহ ট্যাক্সি বা মোটরযানেও যাতায়াত 
করে। 


৯ 


ই 


A 


ই স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতি 


বৈজ্ঞানিক খুন করার জন্য খুনীর! নিহত ব্যক্তির হবি এবং হাবিট্‌ 
সম্বন্ধে প্রথমে খৌজ খবর নিয়ে থাকে । নিয়ে এই সম্পর্কে একটা বিলাতী 
বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। f 

“আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে অমুক ব্যক্তি গৃহে এসেই জোরে 
রেগুলেটার খুলে পাখা চালিয়ে ও রেগুলেটারের নিম্নের এক ইজিচেয়ারে 
শুয়ে পড়েন। আমি এইজন্য, তিনি গৃহে ফিরবাঁর অব্যবহিত পূর্বেই 
পাতলা এম্পিউলে পোটাসিয়াম-সাইনাইড, ও অক্সিলিক্‌ এ্যাসিড রেখে 
উহা পাখার রেগুলেটারের উপরে রেখে দিই । কিছুক্ষণ জোরে পাখা 
চলার পর এ রেগুলেটার গরম হয়ে উঠায় এ মুখ খোলা এ্যাম্পিউলটীও 
উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এর ফলে উত্তাপ জনিত এই উভয়দ্রব্য হাইড্রোসিয়ানিক 
এ্যাসিডের স্বষ্টি করে। ইহ! গ্যাঁসীস্‌ হওয়ায় নিশ্বীসের সঙ্গে অমুক 
ব্যক্তির নাঁসারজ্ধে প্রবেশ করে তাকে নিহত করেছিল। 

পাশ্চাত্যদেশে কখনও স্মেলিড, সণ্টের শিশিতে অনুরূপ মিশ্রিত 
রসায়ন গোপনে রেখে মান্্ষকে মানুষ নিহত করেছে। জন-স্বার্থের 
কারণে বৈজ্ঞানিক হত্যা সম্পর্কে অধিক আলোচনা এখানে করা সম্ভব 
হলো না। 


স্বভাব ছর্ব-ত জাতি 


স্বভাব ছুর্কত্ত জাতিকে ইংরাজীতে বলা হয় ক্রিমিন্তাল ট্রাইব। ইংরাজ 
আমলে বংশ পরম্পরায় ইহারা “ক্রিমিন্থাঁল ট্রাইব গ্যাক্ট 2 নামক বিশেষ 
এক সর্বভারতীয় আইন ছারা নিয়ন্ত্রিত হতো । এই সকল জাতিকে চারিটী 
বিভাগে ভাগ করা৷ যেতে পারে, যথা 8 

(১) যাঁরা তাদের আদিম অপরাধ-স্পৃহা ও ‘স্বভাব-চরিত্র আজও 


অপরাধ্-বিজ্ঞান ১৯০ 


ত্যাগ করে নি। অপকর্ম্মই তাদের জীবন ধারণের জন্য একমাত্র পেশা । 
প্রাচীন কাল হতে আজও পর্যন্ত তাঁরা একই ভাবে জীবনযাপন করে 
আসছে । তবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাঁদের জীবন প্রণালী 
যেমন কিছুটা বদলেছে তেমনি তাদের অপস্পৃহীও কথঞ্চিৎ অন্তর্মুখী 
হয়ে গিয়েছে । 

(২) বারা আমাদেরই মত কোনও এক সভ্য জাঁতির অধঃপতিত 
বংশধর । প্রাচীন হিন্দু রাজা ও ভূ-স্বামীদের সৈন্যবাহিনী তাদের 
প্রভুদের পরাজয়ের পরও বহুদিন বিজেতাঁদের অধীনতা স্বীকার করে 
নি। তারা বনে জঙ্গলে দূর গ্রামে ও প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাদের 
ুন্ধ-স্পৃহা অন্ধ রেখেছিল। পরবর্তীকালে এরাই বহু ডাকাত দলের 
সৃষ্টি করে। 

(৩) বারা অপরাধ-স্পৃহা বহু পুরুষ পূর্বের ছেড়ে দিয়েছে বা বার! 
আদপেই স্বভাব দুর্বত্ত জাতি নয়, কিন্ত তা সত্বেও তাদের স্বগোষ্ঠীর 
কয়েকজনের অপরাধের জন্য শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ 
কারণে স্বভাব দুর্বভ জাতিরূপে গণ্য করা হতো। 

স্বভাব দুর্বত জাঁতিদের জীবন-প্রণালী তিন প্রকারের। এদের 
অধিকাংশ দল আজও ভ্রাম্যমান যাঁাবর জাতি । এদের কয়েকটা দল 
স্থান বিশেষে স্থাীভাঁবে কিছুকাল বাস করলেও পূর্বণ পুরুষ হতে প্রাপ্ত 
প্রেরণার কারণে অধিককাল একস্থানে বসবাস করে নি। এদের অপর 
কয়েকটা দল একস্থানে। স্থায়ীভাবে বসবাঁদ করলেও, এদের অধিকাংশ 
ব্যক্তিদের মধ্যে অপম্পৃহা আজও পর্য্যন্ত বর্তমান । 

চিরকালই মানুষ অপরাধী থাকবে একথা আমি কোনও দিনই 
বিশ্বাস করি নি। এদের বহু দল নৃতন অভ্যাস, শিক্ষা ও আবেশের 
মধ্যে পড়ে নিরপরাধী মানুষে পরিণত হয়েছে ও হচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে 


ৰ! 


৯৯১ স্বভাব দুর্ব্বত্ত জাতি 


বর্তমান ভারত গভর্ণমেন্ট “ক্রিমিস্তাল ট্রাইব গ্যাক্ট আইন এদেশ হতে 
উঠিয়ে দিয়ে মানুষের আঁত্মার প্রতিই সন্মান দেখিয়েছেন। জন্মের ভন্ত 
আজ আর এদের কাউকে দায়ী করা হয় না। পূর্ব উক্ত আইন 
দ্বারা এদের বংশে-জীত প্রত্যেক ব্যক্তিরই গতিবিধি নিব্বিচারে 
নিয়ন্ত্রিত হতে|। 

এই পূর্বতন ও বর্তমান কয়েকটা উল্লেখযোগ্য স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির 
কাহিনী ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচন! করবো । 

বাংলাদেশে প্রায় ৭৪টা স্বভাব দুর্ববত্ত জাতি অপকর্মের জন্ বিখ্যাতি। 
ইহাদের নাম, বথা--বাঁরোয়ার, বাগ্‌দী, বৈদ মুমলমান, মঘেয়। ভোম্‌, 
মালা, সোনার, বাঁরুই, ব্যাধ, তুঁতিয়া মুসলমান, ভামতা; দারয়ালী 
কামিম্‌, সতনামি চামার, যোগীপাঠান, কেপমারী, ছাত্রিণগড় চামার, 
ইরাণী, বনফর, বাউরিয়া, যশরের বেদিয়া, ভদক, ভীগরিস্‌ ভার্তা, ভূমজী, 
ভূর, চৈন চামার, চৈন মল্লা, চাকি দুসাদ, ছাপারবান্দ ঢাক্ওয়ালী, 
দেলেরা, ঢেলিয়াল, ধাঁরি, ঢেকাঁরুশ, গৈণ, গোণ্ড, যদুরা! ব্রাহ্মিণ, ঝিবিয়। 
দৌসাঁদ, যোধপুরি মারাঠা, কাঁলান্দার, কামারিয়া, কেওরা» কারিফকায়, 
কারওয়ালী নাট, কুরুইয়াস্‌, লোধা মালা, আগ্রা» মথুরা ও আলিগড়ের 
মাল্লার, মালপাহাড়ী, মারয়াড়ী বাউরিয়া, মক্কা মন্তায়েম, মিনা, মিনকা» 
মুচী_বড়ভাগীয়। ও ছোটভাগীয়া, মজাফারপুর সোনার, আউধিয়া, থারুস্‌, 
সের-সা-বেদিয়া মুসলমান, সন্দার, সাঁলরিয়া, রাউত, রায় ঘাটোয়াল, 
পোঁদ, পাণি, পালওয়ার দোসাদ, পাইকমার ইত্যাদি । 

এদের অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বুঝাবাঁর জন্য এদের কয়েকটার 
মাত্র জীবন-তথ্য বর্তমান পুস্তকে আলোচনা করবো । অন্তান্য স্বভাব 
দুর্বৃত্ত জাতির ইতিকথা একটী পৃথক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হবে। 
এই সকল জাঁতিরা কেহ কেহ সাধারণ কাজকর্মের ফাকে ফাকে অবিরত 
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অপকর্্ করে, এবং এদের অপর সকলে কাজকর্ম করাকে দ্বণা করে 
এবং আজও পর্য্যন্ত অপরাধই তাঁদের একমীত্র জীবিকা । 

এদের দল সকল প্রাচীন পদ্ধতিতে অপকর্ম করে কিন্তু এদের কেপ- 
সারী দল আজকাল অপকর্মে একপ্রকার ইরিটেণ্ট পাউডার অলক্ষ্যে 
মানবের দেহে ছড়িয়ে দের। এর পর তাকে বাহাব্য করার অছিলার 
এগিয়ে আসে বা তাকে কৌথার় জল থাকলে তা দিয়ে গা ধুতে বলে। 
এবং ব্যক্তি নীচু হওরা মাত্র তার দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এই 
কেপমারী দলে বাহিরের লোককেও গ্রহণ করা হয়, এই জন্যই বোধহয় 
এই ব্যতিক্রম ! 

[ বে সকল স্বভাব দুর্কৃস্ত জাতি ব্ৰান্দিণ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজীতির 
অঞ্চপতিত বংশধর, অপবিজ্ঞান অন্ুসন্ধানার্থে তাঁদের রীতিনীতি 
পর্যালোচনা বিশেষ রূপে প্রয়োজন । এই সম্পর্কে এই প্রদেশের তিন 
চার পুরুষের নাম করা পরিবারের চতুর্থ পুরুষীয় অধঃপতিত 
বংশধরদের মধ্যেও অনুসন্ধান করা উচিত। এই সকল পরিবারের 
মানুষরা তিন চার পুরুষ অপপ্পৃহ! প্রদমিত করে রাখার পর চতুর্থ 
পুরুষে যখন উহা! নিষ্কাশিত হর» তখন উহা বেগে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে 
পড়ে। যে পরিবারে করপুরুষ বাঁবৎ মহান ব্যক্তিদের জন্মাতে দেখা 
যায়, সেই পরিবারে আঁমর! বহু সংখ্যায় অপরাধী জন্মাতেও দেখি । তবে 
এর কতটুকুর জন্য অর্থের বাটতি ও কুশিক্ষা সহ কুপরিবেশ দায়ী তাও 
দেখা দরকার । ] 

স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিদের আচার ব্যবহার সঙ্কেত ও খেইড় প্রভৃতি 
প্রাচীন, অকৃত্রিম এবং আদীম কালীন। এদের জাতিগত স্বতন্ত্রতার 
জন্যে এর! একই প্রকারের অপকর্ম করে। কিন্ধ এদের মধ্যে বারা 
বাহিরের লোকদের দলে নিয়ে রক্তের মিশ্রণ ঘটায় তাঁদের মধ্যে বহু 


| 
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আধুনিক রীতিনীতি দেখা বার । এইজন্য বোধ হয় এরা পাচমেশালী 
অপরাধ পদ্ধতিতেও অভ্যন্ত। 
বাগদ্লী 

এই বাগদী জাতির কয়েকটা গোষ্ঠীই আমার মতে বাংলার প্রাচীন 
এতিহপূর্ণ সামরিক জাতির অধঃপতিত বংশধর। পূর্ববকালে স্বাধীন 
হিন্দু নৃপতিগণ ইহাদের মধ্য হতে সৈন্য সংগ্রহ করতেন। মধ্যযুগে ও 
প্রাক্‌-ব্রিটিশ কালে অর্দ-স্বাধীন জমীদার ও সীমন্তগণও ইহাদের স্ব স্ব 
বাহিনীতে নিয়োগ করেছেন । বিষুঃপুরের বাগদী দৈন্য এককালে প্রসিদ্ধ 
ছিল। নাটোর রাজনরকাঁরের সেনাবাহিনীতে বহু বাগদী ও ভোজপুরী 
মোতায়েন ছিল। মাঁরাঠা আক্রমণের সময় বাংলার নবাঁব তাঁর পরিবার- 
বর্গকে নিরাপত্তার জন্য কিছুকাল নাটোরে অপসারিত করেন, এই বাঁগদী 
নৈন্যদেরই শৌর্ধ্য বীর্যোর ভরসায় । কিছুকাল পূর্বেও বাংলার ভশীদারগণ 
তাদের জনীদারী রক্ষার্থে এই বাগদী পাইক বরকন্দাজদের উপর 
নির্ভরশীল ছিলেন। বর্দমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগবাসী বাগদীরা 
চিরকালই বিখ্যাত লাঠিয়াল রূপে পরিচিত । 

বাগদীদের কয়েকটা দল কখনও বিদেশীদের বশ্যতা স্বীকার 
করে নি। বরং ডাঁকাতদলের স্থষ্টি করে বা তাতে যোগ দিয়ে তার! 
বিদেশী শাঁসনের বিরোধিতা করেছে । পরিশেষে এদের কোনও কোনও 
দল অভ্যাসের দোষে আদর্শহীন অপরাধী দলের সৃষ্টি করে। 

বর্তমান কালে এরা প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাঁগের গেলাগুলিতে 
বাস করে এবং এর! জাতিগত ভাবে সকলেই অপরাধপ্রবণ নয়। বরং 
এরা সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ । গভর্ণমেণ্টের অধীনে 
চৌকিদার এবং জমীদারদের অধীনে পাইক ও সর্দার রূপে এরা কাঁজ করে 


১৩--৮ম 
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থাকে। এদের কেউ কেউ বাঁধাঁবর ও কেউ কেউ স্থায়ী রুষিজীবী এবং 
এদের ছুলিয়া নামক উপশ্রেণী পান্ধী বহন করে। এদের কেউ কেউ জেলের 
কাজও করে থাকে। পূর্ববকাঁলে জমীদারগণ এদের তৎকালীন পুলিশি 
কর্মরুত্যেও নিয়োগ করতো । 

এই বাগদী দলের এমন কয়েকটা দল আছে বারা কুখ্যাত ডাকাত 
দল। তারা আজও ডাকাঁতি ও রাহীজানি করে। খড়া বা প্রাচীর 
বেয়ে উপরে উঠতেও এর! ওস্তাদ । এই সকল বাঁগদী অপরাধীরা বর্ধমান 
জেলার সদর মহকুমার, ২৪ পরগণার ডাঁয়মগুহারবাঁর মহকুমায় এবং হুগলী 
জেলার আরামবাগ মহকুমায় অধিক সংখ্যায় বাস করে। 

বৰ্দ্ধমান ও হুগলী জেলার বাঁগদীর! মেটিয়| নামক অপর এক এ শ্রেণীর 
স্বভাব ছুর্বভ্ত জাতির লোকেদের তাদের অপকর্মে সাহায্য নিয়ে থাকে। 
এই যুক্ত দলকে এইজন্য চুরি ও ডাকাতি করতে দেখা গিয়েছে । 
অনুরূপ দ্বিবিধ-অপরাধে ডারমগ্হাঁরবার মহকুমা নিবাসী বাগদীরা, কাওরা 
ও পোদ নামক অপর দুইটী আদিম জাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। এই 
কাঁওরা ও পোদ ২৪ পরগণ| জেলার কুখ্যাত অপরাধী দলের সৃষ্টি 
করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে ধর্মীন্তরিত মুসলমানরাও যোগ 
দিয়ে থাকে। 

বাগদী জাতি ভারতের এক আদিম জাতি। এরা তেঁতুলিয়া, 
কাশাইকুলিয়া, দুলিয়া প্রভৃতি এগারটা উপশ্রেণীতে বিভক্ত। ধর্মে এরা 
হিন্দু। তথাকথিত পতিত ব্ৰান্মণরা এদের পুরোহিত। ভাদ্রের শেষ 
দিনে এর! ভাছু পুজা করে। এই সময় তারা উদ্দাম নৃত্য-গীত করে 
থাকে। ভাছু একজন কুমারী মনীধিণী। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্ত 
পৃথিবীতে এসেছিলেন । 
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হ্ৰেপমাল্রি 

কেপমারি দল মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বানিন্দা । ত্রিচিনাপল্লী জেলার 
থোগমালাই-এর নিকট এড়েয়াপটিতে এরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। 
কিন্তু অধুনাকালে এদের রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলিকাতা, কলম্বো, পণ্ডিচারী 
প্রভৃতি স্থানেও দেখা বায়। এরা আন্তর্জাতিক অপরাধী দল 
রূপে প্রসিদ্ধ । 

এই দলকে জাতি না বলে মিশ্রজ্জাতি বলা যেতে পারে। কারণ এরা 
বাহির হতে উচ্চ শ্রেণীর বালিকাদের ক্রয় করে বা অপহরণ করে তাদের 
বালকদের সঙ্গে বিবাহ দেয়। কিন্তু তাহলেও অন্য জাতির বালকদের 
এর! কখনও নিজেদের দলে স্থান দেয় নি। 

এরা অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত এবং তামিল, তেলেগু, ক্যানারিজ, 
হিন্দুস্থানী এবং ইংরাজি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। এরা ভদ্র 
ব্যক্তির ন্যায় বেশভূষাঁও করে, কিন্তু সাধু জীবন এরা কদাচিৎ যাপন 
করেছে। অপরাধ ব্যতীত অন্তান্য কাজকর্ম্মে এদের মন নেই। 

এই দলের পুরুষরা সুদ পিকপকেট, তালাতোড় ও চোর হয়ে 
থাকে। এদের স্তরীলোকেরাও চোৌরয্য কার্যে অভ্যস্ত এবং শিশুরা সাত 


আট বৎসর বয়স হতেই অপরাধ স্থরু করে। কিন্তু এরা অপকর্ম্ম করে 


তাদের বাসস্থান হতে বহু দূরে দুর-দেশ সমূহে এবং রেলগাড়ীতে এর! 
ভাড়। ন! দিয়েই যাতায়াত করে। বাত্রি কালে ভামতা দলের প্থানুযায়ী 
ট্রেনের সহ্যাত্রীদের ব্যাগ কেটে বা বাক্স ভেঙে দ্রব্যাদি অপহরণ করে ও 
দ্রব্য সহ তার! পরবর্তী এক ষ্টেশনে নেমে পায্বখান গ্রভৃতিতে আত্মগোপন 
করে। এছাড়া প্ন্যাটফর্ম্ম, বিশ্রাম ঘর প্রভৃতি এরা অপকর্ম্মের জন্য বেছে 
নিয়েছে। এর! ব্যাগ প্রভৃতি দ্রব্য সরিয়ে উহা ছেঁড়া কাপড় ও খড় 
প্রভৃতি দিয়ে ভণ্তি করে থাকে। 
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এদের পাঁচ বা ছয় জনের ছোট ছোট দল পোষ্ট আঁফিস, ব্যাঙ্ক, 
টিকিট-বর প্রভৃতির কাঁউপ্টারে এসে অপকর্ম করে। এদের একজন 
কোনও প্রকারে ব্যক্তি বিশেষের মনোযোগ অন্তত্র আঁকর্ষণ করে 
তাঁকে বিভ্রান্ত করে। ইত্যবদরে এদেরই অপর এক জন তাঁর অর্থাদি 
বেমালুম সরিয়ে নিয়ে দলের লোকদের মারকৎ ত্বরাঁয় পাঁচাঁর করে 
দেয়। কলিকাতায় এর! এরূপ কাউন্টারের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি 
বিশেষকে ঝলে উঠে, “এ একটা টাকা পড়ে গেল" ইত্যাদি । 
এই কথা শুনে দে মাথা নীচু করা মাত্র” তাঁর পকেট বা 
কাউন্টার হতে অর্থাদি অপহরণ করে সরে পড়ে। কখনও 
কখনও এর! দুরে সরে থেকে এদের বাঁলকদের দ্বারা চুরি করায় 
এবং নিজেরা চোরাই দ্রব্য হাতাহাতি করে পাঁচীর করে। 
তাঁদের বালকরা দৈবাৎ ধরা পড়লে, এরা অভিভাবক সেজে বা 
সাধারণ নির্লিপ্ত নাগরিকের ভূমিকায় নেমে এ নকল বালকদের বেদম 
প্রহার করে তাঁদের সরিয়ে বা মুক্ত করে দেয়। কখনও কখনও 
এদের বাঁলকরা নুটে বা সাহাব্যকারী সেজে পোষ্টম্যানদের বা 
নাগরিকদের দ্রব্য বহন করে। ইতিমধ্যে এদের অপর একজন এনে 
ও দ্রব্য ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলে, এরা “চোর চোর” বলে ভিন্ন 
পথে ভিন্ন এক ব্যক্তির প্রতি অঙ্কুলি নির্দেশ করে চেচাতে থাকে । 

এদের উৎপাত আজকাল দিংহল, ব্রন, করাচি, দিল্লী, কলিকাতা, 
বিহার, উড়িস্া, বোস্বাই, মালয় রাষ্টরপুঞ্জ, ছেট সেটেলমেন্ট প্রভৃতি 
বহু দূর দূর স্থানেও: বিস্তৃত। নিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে 
ক্রিমিন্তাল প্রাইৰ এইট চালু নেই এরা দেই সকল দেশের নামে 
পাঁশপোর্ট সংগ্রহ করে দেশ-বিদেশে গণনা গমন করে । 


LON 
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১৯৭ স্বভাব ছুর্ধস্ত জাতি 
ভাঁম্নত। 


ভামতা দল বোদ্বে প্রেসিডেন্দির সাঁতীরা, নোলপুর, খণ্ডেশ, পুণীঃ 
আইন্মদনগর, নাঁসিকঃ বেলগ্রাম এবং বিজাপুরের বাসিন্দা । এরা ধর্ম্দে 
হিন্দু এবং অপকর্মে বহির্গত হবাঁর পূর্বের কালীমাতার পুজা করে। কিন্ত 
এর! তাদের -দলে অন্যান্য হিন্দুদের, পাখিদের এমন কি মুসলমানদেরও 
গ্রহণ করে মিশিয়ে নেয়। এব| সৰ্ব্বদাই ভত্রবেণী ও তেলেগুভাষী । 
ধর! পড়লে এরা কখনও নাম ধাঁম প্রকাশ করে না। 

এরা মেলা, ধর্মমস্থান রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি জনবহুল স্থানে পকেটমারি 
ও চৌধ্যকীধ্য করে থাকে। এরা ছদ্মবেশ ধারণ করতে ওস্তাদ । 
ইউরোগীগ্ন পরিচ্ছদে বা রেলওয়ে কনট্রাকটার ও মীরাঁঠা বা মীড়বারী 
বা দেশবাঁলী ব্যবসায়ীর বেশে এরা! ট্রেণের উচ্চশ্রেণীতে ভ্রমণ করে। 
এর! কখনও কখনও নারীর বেশে ত্রীলোকদের দ্রব্যাদি হরণ করে 
পর মুহূর্তেই আঁবার পুরুষের বেশ ধারণ করেছে। এরা রেলওয়ের 
ট্রেণের বিভিন্ন শ্রেণীর কামরার চুরি করে কীমরীত্তরে চলে গিয়েছে 
কিংবা তখনি বিপরীতমুখী এক ট্রেণে উঠে চম্পট দিয়েছে । 

ভামতাঁদের এক একটি দল ছুই একজন স্রীলোক ও বালক বাঁলিকা 
সহ আট দশ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত । এরা অপকর্মের উদ্দেশ্যে কোনও এক 
স্থান হতে উপরোক্ত রূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হরে দিকে দিকে প্রস্থান করে । 
এবং পরে কোনও এক পূর্ব্ব নির্ধারিত স্থানে এসে সকলে জম! হয়। 
বাত্রে-ট্রনে ঘুমন্ত সহঘাত্রীদের দ্রব্যাদি চুরিতে এর! সিদ্ধ হস্ত। ভালে 
শিকার দেখলে এর! তাঁর পিছু পিছু সম শ্রেণীর টিকিট কিনে তাঁর কাঁমরায় 
উঠে গড়ে! ট্রেনে এদের ছুই একজন এ মনোনীত ব্যক্তিকে মজীদীরী 
কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখে । ইত্যবসরে এদের অপর ছুই একজন দ্রব্যাদি 
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চুরি করে পরের ষ্টেশনে নেনে পড়ে । কখনও এরা দয়ার ভাব দেখিয়ে 
সহযাত্রীদের আঁসন ছেড়ে দিয়ে নিজেরা চাদর মুড়ি দিয়ে নীচে শুয়ে 
পড়ে। পরে এই চাদরটির কিছু অংশ বাক্স ব! ব্যাগের উপর বিছিয়ে 
উহার তলা দিয়ে হস্ত প্রসারণ করে ও বাল্স প্রভৃতি ভাঙা কাচ বা 
বাঁকা ছুরী প্রভৃতির সাহায্যে কেটে বা ভেঙে দ্রব্যাদি চুরি করে তা 
কম্পার্টমেন্টের উভন্ন কাঁমরাঁর মধ্যবর্তী রেলিঙের মধ্য দিয়ে উহাদের 
সহধর্্রীদের নিকট পাচার করে দেয়। কখনও কখনও এক নির্ধারিত 
স্থানে গাড়ী এনে দ্রব্যাদি জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাও ট্রেন হতে 
লাফিয়ে পড়েছে । কখনও কখনও এরা অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে অন্য 
কামরার অবস্থিত দলের লোকদের নিকট দ্রব্যাদি পাচার করে দিয়েছে! 

ভাঁমতাঁর! অপকর্মের জন্য, কাঁটা ব্যাগ সেলাই করে দিবার মত ছু 
সুতা, ছেনি, ঝুটা চাবি, গরাদ কাঁটার জন্য লৌহকর্ভন বন্ধ, প্রভৃতি সঙ্গে 
রাখে। কোনও কোনও যন্ত্র তাঁরা পকেটে বা মুখের মধ্যেও লুকিয়ে 
রেখেছে। সাধারণতঃ এরা নগদ টাকা, গহনাদি ও মূল্যবান দ্রব্যাদিই 
অপহরণ করে থাকে। এরা সোনা দানা তৎক্ষণাৎ গলিয়ে ফেলে। বন্ত্রীদি 
পোষ্টাল পার্শেলে দেশে পাঠায় এবং নগদ টাকা পেলে তার! মনি অর্ডার 
করে দেশে পাঠিয়ে দে কিংবা স্থান ত্যাগ করার পূর্বে উহা পুঁতে রাখে। 

আজকাল এই দল হাওড়া, রাণীগঞ্জ, খড়গপুর, রাণাঁঘাট প্রভৃতি 


স্থানেও অপকর্ম সুরু করেছে। 


লেজ 2ভাল 


ডোমেরা ভারতের এক আদিম জাতি বলে পরিচিত। এরা দুইটি 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত যথা মঘেরা ও বাঁশফোর । এছাড়া বাশফোর হতে 
উদ্ভূত দাকার নামে এদের একটি তৃতীয় উপশ্রেণীও আছে। এই 
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১৯৯ স্বভাব ছুর্কত্ত জাতি 


সু বাশকোরও দাকার উপশ্রেণীর মাহযরা গ্রামের প্রান্তদেশে বাদ করে এবং 
বাশের টেচাড়ির সাহায্যে ঝুড়ি বাক্স প্রভৃতি দ্রব্য তৈরি করে সৎ উপায়ে 

জীবিকা! নির্বাহ করে, কিন্ত এদের মঘেঝা উপশ্রেণী এখনও ভ্রাম্যমান 
জীবন যাপন করে এবং অপরাধ মুলক কার্যে সিদ্ধহস্ত । 

মঘেয়া৷ ডোমের! যুক্ত প্রদেশের গোঁরথপুরঃ আজাঁমগাও, বিহার 
প্রদেশের সায়ান ও চাম্পারাঁন এবং বাংলা প্রদেশের প্রায় সকল জিলাতেই 
বসবাঁদ করে। বহুস্থানে মিউনিসিপ্যালিটিতে তাঁরা মেথর ও ঝাভুদারের 
কাধ্যও করে থাকে । কিন্তু অপরাধ প্রবণতা এমন ওতঃপ্রোত ভাবে 
তাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত বে চাঁকুরী-বাঁকুরী থাক! সত্বেও সুবিধা 
পেলেই তারা অপরাধ করতে ইতত্ততঃ করে নি। 

মধেয়া ডোমেদের আঁকুতি_-বেঁটে কৃষ্কবর্ণ ও দৌহীরা। চেহারা 
এদের সাধারণতঃ ভালোই । এরা কেশ বড় রাখে ও তা আচড়ায় না। 
পুরুষের! স্বল্পময়ল| বস্ত পরলেও, এদের স্ত্রীলোকেরা পরিষ্কার বস্তু পরে । 
এদের চক্ষু তীক্ম ও উজ্জন। স্ত্রীলোকের! সক্ষম হলে গহনাও পরে, কিন্ত 
এদের মধ্যে একনিার একান্ত অভাব । এমন কি এরা স্বজাতির বাইরের 
" লোকেদের সহিতও অর্থের বিনিময়ে যৌন-মিলনে সম্মতি দিয়েছে । কোনও 
এক মঘেয়া' ডোমের জেল হলে, তাঁর স্ত্রী অন্য এক স্বজাতীয়ের উপপত্রিত্ব 
স্বীকার করেছে । কিন্তু তাঁর স্বামী জেল থেকে ফিরে আপামাত্র তার 
সহিত স্ত্রী রূপে পুনমিলিত হয়েছে । মধেয়া ডোমদের নিজস্ব সঙ্কেত 
খেউড় ও ভাষা আছে, যা অপরের পক্ষে অবোধ্য । এদের অনেকে 
বাঁশফৌর উপশ্রেণীর ব’লে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে থাকে । 
৯ মঘেয়া ডেমরা রাজপথে রাহাঁজানি এবং সি দেল চুরি প্রভৃতি বহুবিধ 

» অপরাধ করে থাঁকে এবং এদের বালকরা শৈশব থেকেই অনুরূপ অপকর্মে 
অভ্যস্ত হয়। এর! দেওয়াল ফুটা করে এ ফুটায় হাত গলিয়ে খিল বা 


অপূরাধ-বিজ্ঞান ৃ ২০০ 
ছিটকানি খুলে ফেলে। এইরূপ পন্থাকে বলা হয় “বগলী সিদ”। এদের 
এমন অভ্যাস যে একটি দেশলাই বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকে সেখানে একটি 
দেশলাই কাঠি জালাবেই। এরা কখনও কখনও নির্দগন ভাবে ঘুমন্ত 
শিশু ও নারীর অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে । একটি বাটাতে সি'দ দিয়ে 
চুরি করতে সমর্থ হলে এরা ও স্থানের পর পর আরও ছয় সাতটি 
গৃহেও এরূপে হানা দিয়ে চুরি করে থাকে। এদের কেউ কেউ 


ছিচকে চুরিতেও অভ্যন্ত । দরজা খোঁলা পেলে ঘটা বাঁটা ও কাপড় চোপড় , 


প্রভৃতিও চুরি করতে এর! দ্বিধা করে নি। 

মঘেরা ডোমেরা একটি বাঁকা দা সঙ্গে রাখে এবং এ অন্তর দিয়ে 
দেওয়ালে গর্ভ করে। এই দা নিজেদের হাতে বেধে উহা ছুড়ে 
কেউ ধরতে এলে তাদের আঘাত করে। ধরা পড়ার পর এই দা 
দিয়ে এরা নিজেদেরই আঘাত করেছে। 

এদের গেয়েরা নিজেরা সি'দ-চুরিতে লিপ্ত না থাকলেও নানা ভাবে 
পুর্যদের এই বিষয়ে সাহাব্য করে। এরা চোরাই মাল পাচার করে 
বা লুকিয়ে রাখে, একদলের খবর অপর দলকে দিয়ে আসে, গৃহস্থ বাটার 
খবরাখবর রাখে এবং পুলিশকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করে। এগছাঁড়া 
এদের মেয়েরা “ঘুটি খেল” (Bead Swindling ) প্রবঞ্চনায় 
পাকাপোক্ত । এই পদ্ধতিতে তারা সোনার দানা বলে পিত্তলের দান! 
পল্লীর অজ্ঞ নারীদের নিকট গছিয়ে দিয়েছে । 

মধেয়া ভোমরা সৎভাবে কাজ করাকে স্বণা করে এবং অপকর্মে 
তারা ধর্ম ও বীরত্ব মনে করে, এর! অপকর্ন্মের পর পলায়নের সময় 
শিয়ালের অনুকরণে চার পায়ে দৌড়ে শিয়ালের ডাক ডাকতে 
ডাকতে চলে যাঁয়। অপকর্মের সময় সারা দেহ এর! তৈলসিক্ত করে 
পিচ্ছল করে রাখে, যাতে তাঁকে কেউ ধরলে সে তাঁর হাঁত ফসকে. 


১৬৯ 


২০১ স্বভাব দুর্ব্ত্ত জাতি 


পালাতে পারে | এরা শুকর বলি ও মাঁদক সহযোগে গণক, সমাই, 
সময় দেবতার পুজা করে থাঁকে। 


ইল্লীলী। 


ভ্রাম্যমান ইরাণী দল অশ্ব? রত্ন ও ছোঁরা-ছুরিকার ব্যবসায়ীর 
ছদ্মবেশে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং সুবিধা মত চুরি করে ও 
কন্তা অপহরণ করে । এরা আকবরী মুদ্রা, ছুরি ও তালা প্রভৃতির দোকানে 
পশার সাজিয়ে ক্রেতা ও দর্শকদের আকৃষ্ট করে। এদের মেয়েরা 
ক্রেতাদের ওপর জুলুম ক'রে বেশী দামে দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য করে । 
পুরুষরা এই সময় দুরে দীড়িয়ে হাব ভাবের দ্বারা তাদের আরও ভীত করে 
তুলে। টাঁকা হাতে পেয়ে এর! বক্রী ভাঁডানি অর্থ ফেরৎ দিতে প্রীয়শঃ 
অস্বীকার করে। এদের অপকর্ন্ম করাই একমাত্র উপজীবিক! ৷ ব্যবসায় 
কাৰ্য্য উহাদের ছলনা মাত্র, কারণ এতে অপকর্মের স্থযোগ সথবিধে 
অধিক হয়ে থাঁকে। যে সকল ক্রেতা ভীড় করে আশে পাশে দ'ড়ায় 
দলের অপর ব্যক্তিরা তাঁদের পকেট সাফ করে। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 
উল্লিখিত অন্তিমার বাঁ অস্তিরাজী পদ্ধতিতেই তাঁর! প্রায় অপকৰ্ম্ম 
করে। এদের মেয়েরা সাক্ষাৎভাবে কম ক্ষেত্রে অপকর্ম করে। অধিক 
ক্ষেত্রে তাঁরা অপকর্মে পুরুষদের সুবিধে করে দের। এরা প্রায়ই 
কোনও রেল ষ্টেশনের নিকট তাঁদের আস্তানা বা তাবু ফেলে এবং সেখান 
থেকে নিকটস্থ স্থান সমূহে ট্রেন যোগে গিয়ে অপকর্ম করে স্বস্থানে 
ফিরে আনে। 

ইরাণী দল স্থানীয় বালক-বাঁলিকাদের অপহরণ করে তাদের নিজেদের 
দলে ভর্তি করে নেয় এবং তাদের অপকর্ম শিক্ষা দেয়। এছাড়া স্থানীয় 
বালক ও যুবক পকেটমীঁরদের সংগ্রহ করে এর! তাঁদের রাজপথ, ষ্টেশন 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০২ 
প্রভৃতি স্থানে অপকর্মে নিযুক্ত করেছে । তাঁদের নিকট হতে এরা হিন্ত। 
নেয় এবং প্রতিদানে বাহুবলে তাদের রক্ষা করে। অপহৃত দ্রব্য এদের 
সকলকেই ইরাণী দলের নেতার নিকট এনে জমা দিতে হয় । এই নেতা 
এ দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ বে চুরি করেছে তাকে দিয়ে বাকি হিস্তা সমান 
ভাগে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। নেতা নিজে অবশ্য এক হিস্তা 
বেণী সব সময়ই নিয়ে থাকে। 

ইরাঁণী দলের কেউ ধর! পড়লে দলের অন্য সকল লোক ছুটে এসে 
ঝগড়া ও হল্লা করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে পুলিশের নাগালের 
বাহিরে বহুদূরে সরিয়ে দের । এদের নেতারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বচন-বি্যাস দ্বার! মুগ্ধ করে বড় বড় রাঁ্কর্মচারীর নিকট হতে 
সার্টিফিকেট যোগাড় করে পুলিশকে তা দেখিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত 
করবারও চেষ্টা করেছে । এদের নিজেদের মধ্যে অপরের অবোধ্য বহু 
সঙ্ষেত, খেউড় ও পরিভাষা প্রচলন আছে। এই সকল প্রাচীন শব্দ 
সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। 


লাভা জান 


যাছুয়। বা যাদুকর ব্রাহ্মণ প্রাচীন পুতচরিত্র ব্রাহ্মণ জাতিরই অধঃ- 
পতিত বংশধর । এরা মজাফারপুর ও পাটনা জেলায় অধিক সংখ্যার 
বাস করে। এরা নামকরা ভ্রাম্যমান প্রবর্চক দল, তবে এক এক দলে 
চার বা পাচভনের অধিক লোক থাকে না। এদের একজন সাধুর এবং 
অপর কমন তার চেলার বেশে কোনও এক গ্রামে প্রবেশ করে । এর পর 
এদের আর একজন ধনী জমীদারের বা ব্যবসায়ীর বেশে এ গ্রামে এসে 
এ ত্রিকালজ্ঞ সাধুর সম্বন্ধে খোজ খবর করে গ্রামবাসীর বিশ্বাস উৎপাদন 
করে। সাধু এই সুযোগে গ্রামবাসীদের বুঝায় বে তিনি রূপাঁকে সোনা 


২০৩ স্বভাব দুর্ব্বত্ত জাতি 


চি বনে দিতে সক্ষম। কোনও এক লোভী গ্রামবানী এই সাঁধুকে সাদরে 
তাঁর গৃহে অভ্যর্থনা করে আনলে তিনি বাসের ভন্ত একটি অন্ধকার 
ঘরই বেছে নেন। এই সময় সাঁধু নিজে অন্তর্ধান হয়ে বা লক্ীকে 
দেখিয়ে তাঁদের চমৎকৃত করে দেয়। কিরূপ চাঁলাকীর সহিত তিনি তা 
করেন সে কথা পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বল! হয়েছে। এর পর “দৌনাখেল? 
পদ্ধতিতে তারা৷ নিরীহ গ্রামবামীদের সম্পত্তি অপহরণ করে সরে 
গড়ে। এই দৌনাথেল পদ্ধতি সমন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা 
189২, হয়েছে। 
২৮ এই যাছুযা ত্রাঙ্গণরা কখনও কাশী, পুরী, দেওঘর প্রভৃতি ধর্দথানের 
7.৮ পাণ্ডা রূপেও নিজেদের পরিচিত করে আদর জগিয়েছে। 
আমি অনুসন্ধানে জেনেছি বে, প্রীক্-মৌসলেম ভারতের হিন্দু রাজ 
ও সম্রাটদের পুলিশি কর্ম্মকৃত্যের অবিচ্ছেন্চ অংশ যোগী-চর ( Acetic 
91999) রূপে এর! বংশানুক্রমে দেশে দেশে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ কর্ত। 
এ এই পেশায় তারা পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত হতো । হিন্দু রাজাদের পতনের 
+ ৰ , পর এরা অঞ্চপতিত হয় । 


সা 


হলাগী পালান 


এদের জন্মবৃত্তীন্ত অজ্ঞাত, তবে ধর্মে এরা মুলমান। যুক্তপ্রদেশের 

এটা, বুর্দাও ও আলিগড় অঞ্চলে এরা সাধারণত বাস করে। এদের 
নামের পরিশেষে এরা “থান, শব্দটা ব্যবহার করে। 

অপকর্মের জন্ভ অভিযানে বার হবার পূর্বে এরা ভূমির উপর একটা 

উঠ কৌটা পুঁতে। কোনও এক পক্ষী তাঁর উপর এসে বদে পরে যেদিকে 

(৯ লেট প্রস্থান করে মার সেই দিকেই এরা অপকর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা 

করে। কোনও এক স্থানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত »হয়ে 


অপরাবধ-বিজ্ঞান ২০৪ 
ফকিরের বেশে মসজিদে এর! আশ্রয় গ্রহণ করে। সাধারণত এরা 
হারানো আত্মীয়’ পন্ধতিতে লোক ঠকায়। এই বিশেষ অপপদ্ধতি 
স্স্ধে পুশুকের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে। 
সু ভিল্সা মুসলমান 

তুতিয়া বা তু'তে মুদলমান ধর্মান্তরিত হিন্দু। এরা মেদিনীপুর, 
বারুড়া, হুগলী, বর্দান ও কলিকাতাঁর বেলেঘাটার বাস করে। এরা 
পূর্বে তু'ত চাষী ছিল। এক্ষণে এরা দিনমজুর ও চাববাসের কাজ করে। 
কিন্ত এদের একটা দল অপরাধ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। এই 
দলটা কুখ্যাত ডাকাত দল। ডাকাতির জন্য নির্দারিত রাত্রে কোনও 
এক স্থানে সমবেত হরে এরা মদ্যপান ও খাওয়া দাওয়া করে। 
ডাকাতির সময় এদের একজন পাঁচিল টপকে বাড়ী ঢুকে ভিতর'হতে 
সদর ছুয়ারের খিল খুলে অপরাপর সাথীদের গৃহ প্রবেশের পথ সুগম 
করে দেয়। কখনও কখনও এরা অপর কোনও স্থান হতে ঢে'কি তুলে 
এনে উহার সাহাব্যেও দুয়ার ভেঙে ফেলেছে। বহুক্ষেত্রে এর] বাড়ীর 
লোকজনদের বেঁধে রেখেছে এবং যাতে তাদের চীৎকার শুনে প্রতিবেশীরা 
সাহায্যাৰ্থে আসতে না পারে তার জন্য তাঁদের বাড়ীর দুয়ারের কড়াও- 
দড়ি দিয়ে বেধে রেখে এসেছে। তার! কেরোসিন নিক্ত বন্তের মশাল এবং 
বনি ব্যবহার করলেও অবথা বা নিশ্ররোজনে কাউকে আঘাত হানে নি। 

এরা কেবলমাত্র অর্থ, জহ্রত প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদিই গ্রহণ করে। 
নারী বা শিশুদের গাত্র হতেও এরা অলঙ্কার অপহরণ করেছে। এর 
পর কোনও এক পূর্ব নির্ধারিত স্থানে এসে এরা অপহৃত দ্রব্য নিজেদের 


সত্যে বণ্টন করে নেয়। পলায়নের প্রয়োজন হলে এদের নেতা মাছি. 


“ন জাল গুচ’ শব্দে সাথীদের রায় হান ত্যাগ করতে বলে। এছাড়া, 


৪১৯ 


২০৫ স্বভাব ছুর্ব্ন্ত জাতি 


এরাও মের ডোমদের ন্যায় পরস্পরের অবস্থিতি পরস্পরকে জানি 
দেবার জন্য শিয়ালদের অনুকরণে ভাক ডাকে। 

সাধারণত এরা ব্্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বশোহর, নদীয়া এবং 
২৪ পরগণা জেলায় ডাকাঁতির কাধ্য করে থাঁকে। অধুনাকালে 
এদের অপকর্থের স্থযোগ সুবিধা কম হওয়ায় এরা বিলুপ্তির পথে 
এগিয়ে এসেছে। 


লাশ্লি 


নিয়শ্রেণীর হিন্দু । রায়বেরিলি, বড়াবীকি, মিল্জাপুর, 
ঢ কৈজাবাদ, এলাহাঁবাদ ও জনপুর প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা । 
এদে3/ কলিকাঁতার তিলজল| অঞ্চলে ও বাংলার অন্তান্য স্থানেও দেখা! 
বায়। পাশিঃ শব্দ হতে গাছে উঠা দড়ি বুঝা বায়, পদদ্বয়ে এই দড়ি 
আবদ্ধ করে এরা গাছে উঠে। এর! তাল গাছে পাশির সাহায্যে উঠে 
পূর্বে তাঁড়ী বানাতো। এক্ষণে এদের অনেকেই কৃষি ও শ্রম কার্যে 
আত্মনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশে এদের কেউ কেউ মাঝি-মাল্লার 
কাঁজ করে। কাউকে কাউকে শিল্প অঞ্চলেও দেখা বায় । 

পাঁশিদের একদল একাধারে তক্কর এবং সি'দেল ও সাধারণ চোর । 
রাঁজপথেও এর! রাহাজানি করেছে। প্রতিরোধ করলে এর! প্রতি 
আক্রমণও করেছে। বেলিরা, জনপুর ও মির্জীপুরের পাশিরা ঘে 
কোনও তাঁল! ভেঙে ফেলতে সক্ষম। এর! বাক্স প্যাঁটরা ঘরে না ভেঙে 
উহা তুলে-বাঁইরের এক স্থানে তা ভাঁঙে। গৃহে প্রবেশ করে এরা কখনও 
আলে| জালায় না। এরা কয়েক মুঠি চাল সঙ্গে রাখে। এ চা'ল 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ইভন্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে উহার শব্দ শুনে এর! বুঝে নেয় 
বাল্স পারা এবং ঘটি-বাটা প্রভৃতি কীসার বাঁদন কৌথায় আঁছে। 


অপরাধ-বিভ্ঞান সি ূ 
্‌ পাশিরা স্বজাতীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোনও অপরাধ গে. 
করে নি। সাধারণত এরা কলিকাতার চতুর্দিকে, বর্ধমান, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, বশোহর, রর্ঘপুর, ফরিদপুর, ঢাকা ও মৈমনসিং প্রভৃতি জেলায় 

অপকৰ্ম্ম করে। 


সুলী-__5ছাাউ ভলীক্স। 


মুচীর! ২৪পরগণা, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, 
বশোহর ও পাবনা জেলায় বাস করে এবং ও সকল জেলায় ও উহার নল 
চতুপ্পার্থে অপকর্ম্ম করে। এর! গরীবদের কুটারের ঝখপের দড়ি কেটে 0 
ঘরে ঢুকে এবং লাঙ্গলের ফালা প্রভৃতির সাহায্যে বাক্স প্যাটরা | 
ভাঙে । ডাকাতি কালে এরা লাঠি, তরবারি, বড় ছুরী ও ছোঁরা রা 
প্রভৃতিও ব্যবহার করে থাঁকে। বদিরহাট অঞ্চলের মুচীরা বাঁশের কোস্তা 
বগলে চাদর ঢাকা দিয়ে বহন করে। এরা বাড়ীর লোকদের হাত ও পা 
বেঁধে তাদের বেদম প্রহার করে। কখনও কখনও এরা অলন্ত 
মশাল মুখে চোখেও গুলে দিরেছে। এদের কেউ কেউ গরু প্রভৃতিকে 4 হী 
কণপিতায় করে আর্দিনিক খাইয়ে চামড়া আহরণের উদ্দেশ্যে 
তাদের নিহত করেছে। এরাও নিজেদের মধ্যে অপ 
থেউড় বা! পরিভাষা ব্যবহার করে। 

মুচীরা দুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত, 
এই ছোট ভগীয়ার| উপরোক্ত অপরাধ 
ঈপে কুখ্যাত । এদের গাগাঞজিক আচার ব্যবহার হ 
এচেদ আর বুঝতে পাঁরি । 
০৪. ২টি জীরার| গো মাংস ও রগ 
গীয়ারা $ 


1 প্রভৃতি ভক্ষণ 
"1 করে, কিন্ত ব 
সারা উহা কখনও স্পর্শ ও করে নি। টু 


রের অবোধ্য বহু ' 


(১) 


২০৭ স্বভাব ছুর্ববৃস্ত জাতি 


গোষীদের দ্বারাই ধর্ম্ম কর্ম করায় এবং এদের প্রার্থনার বিশেষ কৌনও 
রীতি নেই। কিন্তু বড় ভগীয়ারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ধৰ্ম্ম কার্যে নিযুক্ত 
করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা উপাসনা করে । ছোট ভগীয়ার! গরু প্রভৃতির 
চামড়া ছাড়িয়ে তাদের দাঁমড়া করে; চামড়া তৈরী করে; জুতা তৈরী 
করে; ঢাঁকীর কাঁজ করে বা বাজনা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে' 
থাকে ; কিন্ত বড় ভগীয়ারা চামড়ার চালানি ব্যবসা' করলেও সাধারণতঃ 
তাঁরা রুষিকর্ম, ঝুড়ী-চুবডী প্রভৃতি তৈরি করে জীবিকা নির্ববাহ করে 
থাঁকে। সমাজে ছোট ভগীয়াদের মানে নীচু মনে করা হয়, এইজন্য বড়- 
ভগীয়ারা তাঁদের সহিত খাঁওয়া দাওয়া বা বিবাহ কার্য্যাদি কখনও করে৷ 
না, যদিও উভয় শাখাই একই জাতি হতে উদ্ভূত বলে আমি মনে করি 


বাল্রজীল নাভ 


কারয়াল নাঁটের! যাযাবর বা জিপসী জাতি। কেউ কেউ বলেন 
পূর্বে এরা রায়রেরিলি ও গোণ্ডা দেশের অধিবাসী ছিল। বাংলা! 
দেশের কাঁরয়াঁল নাটেরা দাবী করে যে পূর্বের আরা জেলার ভোজপুরে' 
তাদের বাঁপস্থান ছিল। ওই জাতি পাঁচটা উপজাতিতে বিভক্ত, যথা, 
হাবুরা, সানসী, সানচিরা, ব্রজবাদী এবং গুলগুলি। এ+ছাঁড়া কাঁনজার, 
কাঁজারহাটি এবং ভাটু উপজাতিও এ জাতি হতেই উদ্ভূত বলে মনে হয় । 

এর! নিক্নশ্রেণীর দেশবালী-হিন্দুদের ন্যায় দেখতে, জাতিতে ও ধর্ম্মে 
এরা হিন্দুই এবং এর! কালীপুজাও করে। এছাড়া দেও ও কুণমিনা 
নামক এদের দুইটা নিজস্ব দেবতাও আছে। এদের ক্ষুদ্র একটা 
অংশ মোগলেগধন্মী হওয়ায় মৌসলেম নাম ব্যবহার করে। এর! মধ 


ভক্ষণ না করলেও প্রায় মকগ একার গাংগ ভঘএ করে। মাও 
অতি মাত্রায় পান করে থাকে । এদের মেয়ের! ল্। ঘাঘর! পরে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০৮ 
এবং তাঁর মধ্যে চোরাই দ্রব্য লুকিয়ে রাখে । এরা এক প্রকার 
হিন্দিতে কথাবার্তা কর । 

এরা ২৫ থেকে ৩০ জনের এক একটা দলে যত্র তত্র পরিভ্রমণ 
করে। তবে এদের দলে মেয়ের সংখ্যাই অধিক। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে 
একজন মেরের কর্তৃত্বেই দলটা পরিচালিত হয়। এরা খচ্চর, টাট্র, 
কুকুর প্রভৃতি সঙ্গে রাখে । অপকর্থের সুবিধার জন্য এদের পুরুষেরা দুরে 
দুরে চলে। এরা একদল হতে অপর দলে যোগ দেয় এবং এই সুযোগে 
নিজেদের নামও বদলে নেয়। 

মধ্যে মধ্যে ছাগল ও খচ্চর ব্যবনায়ী রূপে পরিচয় দিলেও এরা 
সাধারণতঃ ভিক্ষা করে বেড়ার । এদের মেয়েরা নাচ-গান করে ্ 
কখনও কখনও বেস্যাবৃত্তি করে পয়সা উপাজ্জন করেছে। কিন্ত 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রে বিবিধ অপকর্ম্মই এদের প্রধান উপহীবিকা।। ছাঁগল ও 
বাসন চুরিতে, এরা সিদ্ধহস্ত । তবে এরা সরল-চুরিতে অভ্যন্ত, 
কখনও সি'দ কাটে না। এদের মেয়েরাই চুরি চামারীতে অধিক 
পাকাপোক্ত । দশ বারজন মেয়ে গৃহস্থদের উঠানে নাচ-গানে ভুলিয়ে 
রাখে এবং সেই সুযোগে এদের মধ্য হতে দুই একজন ঘরে ঢুকে 
লক্ষ্যে চুরি করে দ্রব্যাদি ঘাগরার মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছে। ) 

এর! গ্রামবাসীর শশ্তাদি চুরি করে, এমন কি তা তাঁদের পালিত 
পশুদের দিয়ে খাইয়েও দেয়। বাধা পেলে এরা মারধর করে এবং 
স্ত্রী পুরুবে উলঙ্গ হয়ে অশ্রীল অঙ্গভ্দী ও গালিগালাজও করে। 


কাল 


ডেকারু "দল পূর্বে মানভুমে বাদ করতো, কিন্তু সও 


তাল 
বিদ্রোহের পর এরা সওতাল পরগণায় বনতি স্থাপন করে। 


এরা . 


২০৯ স্বভাব দুর্ব্ব তত জাতি 
কীমারের ব্যবসা করে, সম্ভবতঃ মানভূমের ডেকাঁরো কামারদের এরা 
কুটু্ধ। এই ডোকরোদের এক্ষণে বীরভূম ও সাওতাল পরগণার 
সীমানায় কয়েকটা গ্রামে দেখা যায় মাত্র । এরা কর্ম্মকার হলেও 
এদের কেউ কেউ চাষী ও সাপুড়ে। এদের দেখতে বাংলা দেশের 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের হাঁয় এবং এরা বাংলাঁতেই কথাবার্তা কল্প । এদের 
বর্ম কৃষ্ণ, চক্ষু তীক্ষ, দাঁড়ী গৌফ কামানো এবং নাপিকাদ্ধর ছিদ্রকুত। 
এর! ছুই প্রন্থ কাঠের বীচির মালা গলায় পরে এবং কেউ কেউ 
সামনের ছুই একটা দাত সোনা ব! রূপা দিয়ে বাধিয়ে রাখে । এদের 
ত্রীলোকের! হাতের চেটোর পিছনে চাঁরটি করে এবং হাত ও বাহুতে 
ছুইটা করে উদ্ধি চিহ্ন ধারণ করে। এরা এদের মুখে চিবুকে, চক্ুদ্বর্ের 
মধ্যস্থলে এবং কখন কখন নাঁকে উদ্ধি চিহ্ন ধাঁরণ করেছে। এদের 
মেয়েরা নাকের ছুই পাশে ও মধ্য স্থলে গিপ্টি করা গহনা এবং হাতে চুড়ী 
ও পিতলের বালীও ধারণ করে। ৃ 

এদের পুরুষরা সুদক্ষ সাধারণ ও সি'দেল চোর এবং মেয়েরা 
'পকেটমীর ও ছিচকে চোর। তবে এরা সি'দ না কেটে তাঁলা ভেঙে 
ব| শিকলের সুরশ উপড়ে চুরী করে। এরা ভারি দ্রব্য কদাঁচ গ্রহণ 
"করে । এরা খবর না নিয়ে গমনের পথে স্থযোগ মত তিন চারটা 
‘বাড়ীতে পর পর হান। দিয়ে থাঁকে। প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকে রান্না 
বান্না যা থাকে তা খেয়ে নেয়। বাদনই বেশী চুরী করে এবং যাবার 
আগে বাড়ীতে বা উহীর নিকটে বিষ্ঠ| ত্যাগ করে যায়। এরা সাধারণতঃ 
খিড়কী দৌর খুলে গৃহে টুকে। সুবিধা না থাকলে গীঁচিল টপকায়। 
কিন্তু প্রতি-বল-প্রকীশ এরা কখনও করে নি। 

বান্ধে! বিক্রয়ের অজুহাতে এর! জন-বহুল হাট বাজারে এসে দোকান 


হতে তুলে, শিশুর গাত্র হতে কিংবা আ্ীলোকদের আচলের খুঁট খুলে দ্রব্য 
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অলঙ্কার ও অর্থা্দি অপহরণ করতে অভ্যন্ত । এরা চুরীর পর তৎক্ষণাৎ 
চোরাই দ্রব্য কোনও এক সাথী মারফৎ পাচার করে দের । ধর! পড়লে 
এর! নিজেদের বা সাথীদের নান কখনও বলতে চায় না । অপরাধও এর! 
কখনও স্বীকার করে নি। এরা চুরির পর চোরাই দ্রব্য কিছু কাল 
পুকুরের নীচে বা মাটির তলার পুতে রাখে । পরে সুবিধা মত তা 
তুলে ঝুড়ী করে সরিয়ে দেয়। নগদ টাকা ব্যতীত অন্যান্ত দ্রব্য স্থানীয় 
কোনও বামাল গ্রাহকের নিকট এরা বিক্রয় করে দিয়ে থাকে। 

এই দল দাধারণতঃ হুগলি, বর্দমান ও বাকুড়ায় অপকর্মরত আছে। 
ঝাকুড়ার কামারিয়া জাতীর কামারদের সহিত এদের নিকট সম্বন্ধ 
এই কামারিরীদেরও কেউ কেউ সাধারণ ও সিদেল চুরীতে 
লিপ্ত থাকে । 


০সল্র শা এলছিা। মুসলমান 


সের শা! বেদিয়া দলের পূর্ব পুরুষরা যোড়শ শতাব্দীতে নৃপতি মেরশার 
সহিত বাংল! দেশে আঁদে। হুমায়ুন কর্তৃক তিনি পরাজিত হওয়ার পর 
এর! বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে থেকে বায় এবং এর! মালদা এবং মুর্শীদাঁবীদ 
জেলার গন্দার উভন্ন তীরে সের-শা-বাঁদ পরগণাঁয় বাস করে। পরবস্তি 
কালে স্থানীয় মুসলমান মেয়েদের বিবাহাদি করে এর! বংশ বৃদ্ধি করেছে ॥ 
এক্ষণে এর! রাঁজবাহীর গোদাগরি হতে গন্বার উভর তীরে রাঁজমহল ও. 
সশাওতাল পরগণাতে এবং পুর্ণিয়া ও দিনাজপুরেও বসতি স্থাপন করেছে।, 
এদের মধ্যে যাঁর! গঙ্গার দৈরিতে বাস করে তাদের বলা হয় দৈরা 
মুসলমান । এর! ওহারিয়! সম্প্রদায়ের মুদলমান। 

এই 1745 দীর্ঘদেহী ও সবলকায় হয়ে থাকে। এদের, 
মেয়ের! ফস! ও সবল, কিন্তু এর! পর্দা মানে না। এর! পুরুষদের, 
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চাষবান কাধ্যে সহায়তাও করে। এদের কেউ কেউ দিন মজুর, কেউ 
কেউ ছুতার মিন্তি। গরুর গাড়ীর চাকা তৈরীতে এর! পারদনী। এরা 
সকলেই যে অপরাধী তা’ও নয়। এদের বহু ব্যক্তি শিক্ষিত ও উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত। কিন্তু নিষ্ন শ্রেণীর ব্যক্তির! দুদ্ধর্ব এবং সামান্য কারণেও খুন 
খারাপি করে। এর! চুরি, রাঁহাজানি, ডাকাতি, সিদেল ও সাধারণ 
চুরি গ্রভৃতিতে পারদর্শী । এরা অপকাধ্যে সি'দকাটী ও খুরগী ব্যবহার 
করে এবং ডাকাতির সময় অকারণে মানুষকে আবাত হানে। এরা 
অপকর্মে সীওতালদেরও সঙ্গে নিয়েছে। তবে গ্রামের নিকটে এর! 
অপকর্ম না করে অপকর্মের জন্য ছুই তিন দিনের পথ অতিক্রম করে 
দূরদেশে গিয়েছে। এর! গ্রামের মোড়লদের মারফত চোরাই ও লুঠের 
দ্রব্য পাচার করে। এই মোড়লদের আদেশ এদের নিকট সর্বদাই 
গ্রহণীর় ও মাননীয়। 

এর! নিজেদের পূর্ব পুরুবদের এতিহ সম্বন্ধে সচেতন এবং এইজন্ত 
এরা গর্বান্বিত। এদের স্বভাব চরিত্র আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্তদেরই 
অনুরূপ । পূর্বপুরুষদের স্বভাব চরিত্র যে বহুল পরিমানে বংশগত হয় 
তা এর! প্রমাণ করে। তবে বংশানুক্রমে এতিহ্‌ রক্ষাও এইজন্য 
বহুলাংশে দায়ী । 


আন্দলল্র 


সান্দারর! যাযাবর ও জলদস্থ্য জীতি। ঢাকা, মৈমনসিংহ, রাঁজনাহী, 
পাবনা, বগুড়। ও ফরিদপুরের নদীবহুল স্থানে বরের অধিকাংশ 
কাল স্ত্রী-পুত্র সহ এরা এক ঝাঁক নৌকার বাদ করে। নদীদমূহের 
ংঘোগ স্থলে এদের ব্রিশটারও অধিক নৌকার একত্র সমাবেশ দেখ! 
গিয়েছে। শীতকালে এর! প্রায়ই তীরে নেমে ছোট ছোট সাময়িক 
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আচ্ছাদন তৈরী করে বাদ করে। এরা ধর্মে এখন মুসলমান । এদের 
মেয়েরা নিব্বিচার যৌন-মিলনে অভ্যন্ত। 

এইরূপ জানা যায় বে, পূর্বাকালে এরা সানা ভাত তৈরী করে বা 
তাতির কাজ করে জীবিকা নির্দাহ করত। এদের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে 
গ্রামে সস্তা মনোহানী দ্রব্য বিক্তয় করে এবং পুরুষেরা ছিপের সাহাব্যে 
নিজেদের জন্য মাছ ধরে। 

এরা ১২ হতে.১৪ জন একত্রে ছিপ নৌকায় বছদূর দ্রুত গতিতে এসে 
একই সময় দুই তিনটি যাত্রী নৌকা লুঠন করে থাকে। এরা নৌকার 
নিকটে নৌকা! এনে তামাক দেবে গো 5 আগুন দেবে গো” প্রভৃতি স্তোক 
বাক্য বলে আরও এগিয়ে এসে কাজ হাসিল করে। কেউ বাঁধ দিলে 
এরা হত্যা করতে পর্যন্ত পিছুপ! হয় না । 

সান্দাররা সাধারণতঃ কেবল মাত্র নগদ টাকা গ্রহণ করাই পছন্দ 
করে। ডাকাতিতে অংশ গ্রহণকারী দস্থ্যর! লুঠের ত্ৰি-চতুৰ্থাংশ হিন্তা পানর 
এবং উহার এক-চতুর্থাংশ হিস্| তাদের দলের অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে 
বণ্টন করে দেয়। টাকা ছাড় অন্তান্ত দ্রব্য গ্রহণ করলে তাহা এর! 
বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল বাদী বানিয়। ও বেদিয়| প্রভৃতি কামারদের 
মারফৎ বিক্ৰয় করে। 


সান্সুল 
সাম্থররা নিজেদের সাগর ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয় । কিন্তু এরা 
প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণদের বংশধর কি'না তাতে সন্দেহ আছে। কেউ. কেউ 
মনে করেন, এর। বারয়ার জাতির একটা শাখা কিংবা! ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত 
জাতির শিশ্রনে সৃষ্ট । এরা বুদ্দেণখপ্ড, ' ঝান্না ও বিগাঁদপুর প্রভৃতি 
স্থানে বান করে। এদের একটী দলের নাম চন্দরবেদা । চন্ত্রবেদ্ীরা 


২১৩ El 


স্বভাব দুর্ব্বভ্ত জাতি 


চাঁমার ছাড়া সকল জাতীয় হিন্দুদেরই স্বসম্প্রদায়ে গ্রহণ করে, এমন কি 
মোদলেমদেরও | দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদীর স্াঁর চন্দ্রবেদী অনুরূপ 
অর্থ বহন করে কিনা তা অন্ুসন্ধানের | ব্রাহ্মণদের চন্দ্রা নামক 
কোনও শান্তর বা বেদ পূর্বে প্রচলিত ছিল কিনা তা জানা যায় নি । 

: এই দল মেলার, কানের ঘাটে, রেল ষ্টেশনে এবং চলন্ত বাদ্পায়নে 
অপকৰ্ম্ম করে । কিন্ত অপকর্ম্নে এর! কখনও স্ত্রীলৌকদের সঙ্গে নেয় নি। 
এদের অপকন্মন ছুই এক ক্ষেত্রে বারয়ার ও ভামতাদের অনুরূপ । এরা 
ছুই হতে কুড়িজন লোক সহ অপকর্মে বার হয়। এদের দলের নেতাকে 
এর! বলে মুখিয়া। মুখ্য হতে সম্ভবতঃ মুখিয়া শব্োর উৎপত্তি ! 
মুখিয়ার। নিজেরা স্বরং অপকর্ল্দে অংশ গ্রহণ করে না। মুখিয়ারা তাঁদের 
অধীন উপনেতা। ‘উপারদের’ অধীনে ছাও নামক বালকদের অপকর্ম্দে 
প্রেরণ করে। 

এর! স্বানের ঘাটে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অতকিতে স্পর্শ করে ক্ষমা 
চেয়ে বলে, ‘আমরা গরীব মেথর, আপনাদের ছু'য়ে ফেললাম» ইত্যাদি। 
এর ফলে এ সকল ভদ্রলোক দ্রব্যাদি ঘাটে রেখে পুনরায় স্নান করতে 
জলে নানে। এই সুযোগে পাড় হতে তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে এরা সরে 
পড়ে। কোনও ভ্রীলৌককে ঘাটের দ্রব্যাদির উপর পাহারাঁরত দেখলে 
এদের ‘উপারদার’ ব! উপনেতা বা উপসর্দীর তার দিকে মুখ করে এমন 
ভাবে প্রস্তাব করতে বনে যাতে জ্রীলৌকটি অন্ধ দিকে মুখ ফিরাঁতে বাধ্য 
হয়। এই স্থযোগে একজন “ছাঁও” তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে সরে পড়ে। 
চলন্ত ট্রেণে উঠে এর! অপন্বত দ্রব্যাদি বেঞ্চির পাটাতনের তলায় আঠ। 
বা লেই বা মোম দিয়ে সেঁটে রাখে, ঘাঁতে মালিকরা, উহার সন্ধান ন! 
পেতে পারে।। ১৮: 
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ধারিগণ মুদ্দের, পুণিয়া, ভাগলপুর, গয়া, পাটনা, সাহাবাদ, 
দ্বারভাঙা প্রভৃতি জিলার অধিবাদী। সম্ভবতঃ এরা দোসাদ জাতির 
সমগোত্রীয় । এরা ধৰ্ম্মে হিন্দু হলেও সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর সহিত সর্প 
পূজাও করে। এদের মতে, দিদমারি বা সি'দকাটি স্বয়ং বিশ্বকর্মা সৃষ্টি 
করে তাদের দান করেছেন। এইগন্য এর! প্রতিবৎসর দুর্গাপূজ্জা বা 
দশহরার দিন লৌহ-চৌর্ধ্য-বন্তরটর পূজা করে। এদের বিশ্বাস, কোনও 
নারী এই যন্ত্র স্পর্শ করলে উহ! অপবিত্র হয় এবং এই মহাপাতকের ফলে 
প্র নারীর কুষ্ঠরোঁগ জন্মে! এরা ভালো ও শুভদিন দেখে তবে পবিত্র 
সি'দকাটি তৈরী করে থাকে। 

এরা ব্যবহারিক জীবনে সাবেকী ধুতি ও চাদর ব্যবহার করে, কিন্তু 
অপকর্স্মের জন্য অভিযানের সময় এরা জামা বা কোর্ত| ও পাগড়ী পরিধান 
করে। সম্ভবতঃ উচ্চবংশীয় রূপে পরিচিত হবার জন্ুই তাদের এই বেশ। 
কথন কখন এর! তীর্ঘবাত্রী বলেও পরিচয় দেয়। এরা শক্তিমান এবং 
ভ্রমণে অভ্যস্ত । এর! ভালো লাঠিরাল হওয়ায় জমীদাররা এদের 
সাহায্য নেয়। 

এরা সাত ব্যক্তি এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্ন্মে নিযুক্ত 
হয়। এই কাৰ্য্যে এরা দেওয়ালে সি'দ (গর্ভ) করে থাকে ; বাধা পেলে লাঠি 
ব্যবহার করে। সাধারণতঃ এর! বাঁসভূমির নিকটেই অপকর্ম করে) তবে 
দূরদেশেও যেতে দেখা যায় । অপকর্মের জন্য এদের পূ্বববন্দে পর্য্যন্ত 
ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে । অভিযানের সমর এদের দলের সাত ব্যক্তি 
সোম, মঙ্গল প্রভৃতি দিনের সাতটি নাম গ্রহণ করে। বাতিক 
আঘাত হানবার প্রয়োজন হলে বে দিনে অপকর্ম্ম করা হচ্ছে, সেই দিনের 
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নাম যে গ্রহণ করেছে সেই ব্যক্তিকেই তা করতে হর । অধিক অপকর্ম্দে 
সক্ষম হলে এর! শূকর মেরে ও মদ খেয়ে উৎসব করে। 

এরা অপকর্মে অনুকুল ভালো দিন ব্রাহ্মণ দ্বার! দেখিয়ে বা গুণিত্বে 
তবে বার হয়। এরা অমীবন্তার গভীর রাত্রে অপরাধ করে এবং একই 
গ্রামে একই রাত্রে বু বাড়ীতে হান! দেয়। এব! গ্রামের জীর়গীরদারগণের 
সাহায্যে চোরাই দ্রব্যাদি পাচার করে। 


লাললীল্ল 


সাধারণ ভাষায় চোরকেই বাঁরয়ার বলা হয়। তবে বারয়ার নামে 
জাতিও আছে। এরা কুশ্মি জাতির একটা শাখা । কিন্তু অধুনা দৃষ্ট 
বারয়ারগণ ব্রাহ্মণ হতে চাঁমাঁর পর্য্যন্ত সকল জীতির বালকদেরই নিজেদের 
দলে ভিড়িয়ে বা মিশিয়ে নেয় । এরা জুলতাঁনপুর, গোন্দা,হারদোই অঞ্চলের 
অধিবাসী । এদের স্বাভাবিক পরিচ্ছদ_-কোর্তা, মির্জাই, ধুতি, চাদর 
ও টুপি। কিন্তু প্রয়োজনমত এরা তীরথবাত্রী, পূজারী, ব্রাহ্মণ, মহাজন, 
সিপাহী ও ব্যবদার়ীর বেখও ধারণ করে। এরা ট্রিমার ঘাট, রেল ষ্টেশন, 


. স্নানের ঘাট, মেলা ও তীর্থন্থানে এসে চুরি-চীমারীতে লিপ্ত হয় । 


এর! বাংলাদেশের দূর দূরাস্তর অঞ্চলে এসেও নিরাল! স্থান দেখে 
আস্তানা গাড়ে। এর পর দুই বা তিনজনের দলে বিভক্ত হয়ে বহুদূরে 
চুরি করতে যায়, যাতে তাদের কেউ সন্দেহ না করতে পারে। ষ্টেশনে 
বা বিশ্রীমীগাঁরে এসে দ্রব্যাদির উপর এরা একটা পরিষ্কার চাঁদর শুকাঁবার 
জন্য বা অন্য কোনও অজুহাতে বিছিয়ে দিয়ে পরে উহ! তুলে নেবার সমস্ত 
এ দ্রব্যটিও তার সঙ্গে তুলে নিয়েছে। ট্রেণ হতে এরা ঘুমন্ত বা অন্যমনস্ক 
যাত্রীদের মালপত্র বাইরে ফেলে দিয়েছে যাতে পরে তাঁরা ত! কুড়িয়ে 
নিতে পারে । 
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এরা সাত হতে চৌদ্দ বত্নরের বালকদের চৌর্য্য কাব্যে নিযুক্ত করে। 
এই বাঁলকরা ধর! পড়লে এদের মারধর করে এরা মুক্ত করে আনে। 
তীর্ঘহানে তীর্ঘবাত্রী রূপে এবং গৃহস্থ বাড়ীতে ব্ৰাহ্মণী রূপে এসে এদের 
স্রীলোকেরাও চুরি চামারি করেছে। ধরা পড়লে এরা নিজেদের কুম্ধি 
বলে পরিচয় দেয় । বারয্নারদলের লোক বলে কখনও স্বীকার 
করে না। 

তাঁদের নিজন্ব একপ্রকার ভাষা ও “সাইন” আছে। দলের কোনও: 
লোককে ডাকতে হলে এরা নানা ভঙ্গিতে নিশানের ন্যায় কাপড় নাঁড়ে। 
সাহাব্য দরকার হলে এর! নিজেদের গণ্ডে হাতের আঙ্ল ন্যস্ত করে। 
আঙুলের সংখ্যা অনুবারী দলের লোকেরা বুঝে নেয় কয় ব্যক্তির সাহাব্য 
তাঁর দরকার । জনবহুল মেল! প্রভৃতিতে এর! এইরূপে কথা চাঁলাচালি 
করে । সমগ্র হস্ত গলদেশে রাখলে দলের লোক বুঝে চুরির উপযুক্ত সময়, 
এয়েছে। ‘ 

এরা বনগ|, রাণাঘাট, খড়রাপুর, ভগন্নাথগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, 
খুলনা, লালগোলাহাটি, চাঁদপুর, দামুকাদিয়া, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে' 
অপকৰ্ম্ম করে বেড়ায় । 


=শোহুব্ৰ-ব্যাত্ৰ 


ব্যাধ বলতে শিকারী বুঝায় । বাংলাদেশে সান্দার, বেনে প্রভৃতিরাও 
ব্যাধ। বশোহরে ব্যাধেরা কিন্তু শুধু বখোহিরে বাস করে না, এরা! 
২৪ পরগণারও অধিবাসী । পূৰ্ব্বকালে বশোহর জিলা বলতে ২৪ পরগণাঃ 


বখোহর ও খুলনাও বুঝাঁতো। এইজন্য এদের এখনও বশোহর-ব্যাঁধ 


বলে। এর! কিন্ত নিজেদের ব্যাধ না বলে শিকাঁরী বলে। এরা 


কালীপূজ| করে এবং শ্রা্-শীস্তিও করে, কিন্ত এদের মধ্যে নিকা-বিবাহও. 


সর 
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প্রচলিত আঁছে । এদের ধর্মকর্ম পূজা পার্বণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি 
দ্বার! কৃত হয়। 

এর! সাঁধারণ এবং সি'দেন উভয় চুরিতেই অভ্যন্ত। এরা শস্ত 
চুরি করতেই বেশী ভালবাসে । এরা মাটির ও বাশের দেওয়ালে দিদি 
দিতে সিদ্ধ হস্ত । এদের স্বভাব ভীতু প্রকৃতির । বাঁধা পেলে এরা 
আঘাত হানে না। ভাঁকাঁতিতে লিপ্ত হতে এদের কদাচ দেখা 
গিয়েছে। এর! ত্বরিত গতিতে স্ববাটী হতে বহুদূরে চোরাই মাল লুকিয়ে 
রাখে । এদের বামীল গ্রাহকরা কলিকাতা কিংবা এদেরই গ্রামের নিকটে; 
থাকে । এরা সাধারণতঃ বাসস্থানের নিকটস্থ স্থান সমূহে হানা দিলেও, 
এদের কেউ কেউ কলিকাতা, খুলনা, নদীয়া ও হুগলী জেলা তেও অপকর্ম 
করে। কখনও কখনও এর! স্থানীয় অপরাধীদেরও অপকর্মে সাহায্য 
গ্রহণ করেছে। এদের-নিজদ্ব খেউড আছে, যথা-মাঝি অর্থে সি'দকাটি, 
বেলি অর্থে চুরি, কাঁকাঁরো অর্থে পুলিশ, চাঁপোকৈ অর্থে লুকানো 
ইত্যাদি। 


ভতিম্পগভ্ড লামা 


এর! বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানের বাঁসিন্দা। এরা দলে দলে বাঁউলায় এসে 
ডক, রেলওয়ে, ইটখোঁলা, সরকারী পূর্ত বিভাগ প্রভৃতিতে মজছুরের 
কাঁজ করে। বাংলাদেশে এরা পি'দেল চুরি, কথনও ভাঁকাতি এবং 
সাধারণ ভাবে গবয়াদি চুরি ও তাদের বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। 

এরা অপকর্মের সময় একপ্রকার খড় বা বিচাঁলির পৌষাঁক পরে নেয়। 
খড় বিচালির পোষাক বা আচ্ছাদন পরে এর] মাঠে এসে গরুর পাঁলের' 
সামনে শুয়ে পড়ে । চরতে চরতে মাঁঠে খড়ের বাণ্তিন দেখে গরুরা তা 
খাবার জন্য এগিয়ে এলে এরা একটু একটু করে সরে এ গরুর, পালকে 
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প্রভাবে প্রনুন্ধ করে এক নিরালা স্থানে নিয়ে আদে। এর পর তারা XC 
সুতরী যন্তের সাহায্যে রৌদ্রে শুদ্ধ কর্জ্জনী বীচির কাঁথ প্রভৃতি গরুর 
মস্তকে, চর্ম ৰা গুহাদেশে প্রবেশ করিয়ে তাদের নিহত করে। এই 
সুতরী যন্ত্র সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে আলোচন! করা হয়েছে। 

এই বিচালি বা খড় দিয়ে বোনা আচ্ছাদন বা পোষাক সহ তারা 
সি'দ কাটার কাছেও বাঁর হয়। বাটার মধ্যে হৈ চৈ সুরু হলে এর এ 
পোষাক তাড়াতাড়ি পরে নিয়ে উঠানের বিচালি বা খড়ের গাদার সঙ্গে 
নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে আত্মগোপন করে।' এরা চৌর্য্য কার্য্যের পূর্ববাহ্রে . J 
প্ল্যান করে নিজেদের মধ্যে কে কথন্‌ কোন্‌ কাঁভ করবে তা পূৰ্ব্ব হতেই J 
নির্ধারিত করে রাখে। পূর্বব কল্পিত প্র্যান অনুযায়ী এদের একজন সিদ 
কাটে, একজন বাহিরে পাহারারত থাকে, একজন বাক্স তুলে নিয়ে | 
বেরিয়ে আসে, ইত্যা্দি। চেপ্ট! মুখওয়াল। একটা গোল লৌহ বন্ত দ্বার! 1 
এরা গি'দ কাটে বা ভাঙাভাঙি করে। সাধারণত হাট বাজারের দিনে এর! 
চুরী করে এবং কার কাছে চোরাই দ্রব্য বিক্রয় করবে ত পূর্ব হতেই 
ঠিক করে রাখে, যাতে চুরি করার পর মুহূর্তেই দ্রব্য তার! পাচার 
করতে পারে। 


© 


ৰ্ভূনিজ্ত 


ভূমিজ দল মানভূম, বাকুড়া ও মেদিনীপুরবাসী। এদের মধ্যে 
যারা ভূমিহীন তারা দিনমজুরের কাঁ করে। সাধারণতঃ এই দিনমজুর 
ভূমিজরাই ডাকাতি কার্যে যোগ দেয়। এর! মৃতদেহ প্রথমে দাহ করে 
পরে তার ছাই নিজবাটীর প্রাঙ্গণে কবর দেয়। 

এই দল লাঠি, সড়কি, টার্গি, তরবারি এবং কখনও কখনও বন্দুক 
সহযোগে সুখোদ পরে ডাকাতি করে। ডাকাতির সময়ে হা 
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২১৯ স্বভাব ছুর্বস্ত জাতি 


গ্রতিআাক্রমণকাঁরীদের তাঁড়াবার জন্যে ঝুলিতে করে পাঁথরের ও ইটের 
টুকরা আনে। আক্রান্ত গৃহস্থদের উপর অমানুষিক অত্যাচারও 
করেছে। এর! ভালো করে খবরাখবর সংগ্রহ করে প্রান মাঁফিক 
ডাকাতি করে থাকে । জঙ্গল মহলের ভূমিজ বাঁসভূমির নিকট এবং হুগলী 
ও বর্ধমান জিলায় অপকর্মে রত আছে। এদের চরের! বুদ্ধ ব্রাহ্মণের 
বেশে গৃহস্থ বাটাংত আনীগোনা করে খবরাখবর নেয় | 


_াশভলিজা 


বাউরিয়া দলের পূর্বপুরুষের! ছিল চিতৌরের অধিবাঁপী। চিতোরের 
পতনের পর এখানকার অন্ত প্রস্তুতকারী কাঁমাররা এবং আরও অনেকে 
মৌগলের অধীনতা স্বীকার না করে এ স্থান ত্যাগ করে ভ্ৰাম্যমান জাতিতে 
পরিণত হয় ॥ অপরাপর, দল যাঁরা যুদ্ধ ব্যবসায়ী তাঁরা রাণী প্রতাপের 
সঙ্গে দেশের দূর. প্রান্ত থেকে বুদ্ধ চালাতে থাকে। কিন্তু এই বাউরিয়া 
দলের পূর্ববপুরুষরা মোগলদের অধীনতা স্বীকার করে এবং এর ফলে তাঁদের 
আচার ব্যবহারও হয়ে যায় ইসলামীয়দের ন্যায় । এদের অনেকে দিল্লীর 
বাদশাদের নিকটও এ সময় কাঁজকর্ম্ম করেছে। কিন্তু এদের উপযুক্ত সম্মান 
সেখানে কোনও দিনই দেওয়া হয় নি। এই ভাঁবে আরও অধঃপতিত 
হয়ে এদের বহু ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আত্রর করে এবং এর কলে 
এদের যোধপুর, মাড়ওয়ার এবং পাঞ্জাবে বিতাড়িত হতে হয়। কিন্ত 
নেখানেও কেহ এদের আঁর সমাদর করে নি। পরে এদের জাতীর 
ব্যবসা হয়ে উঠে জাল পেতে পাখী ধরা । এর! বায়! নানক এক লতা 
দিয়ে জাল তৈরী করে পাখী ধরতে|। সম্ভবতঃ এইজন্ধই এদের নাম 
হয়েছে বাউরিয় | 
এর! দিল্লীওয়ালা বাঁউরিয়া এবং মাড়ওয়ারী বাঁউরিয়া, এই দুইটা 
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উপশ্রেলীতে বিভক্ত । কিন্তু এদের মূল দলটা বহু বৎসর যাবৎ যাযাবর 
জাতি রূপে দেশ দেশীন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর! বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হয়ে এক দেশ হতে অপর দেশে ঘুরে বেড়ায়। পরে ফিরে এসে 
পাঞ্জাবের কয়েকটা পূর্ব্ব নির্ধারিত স্থানে পুনমিলিত হয়ে নিজেদের বিবাদ 
বিনংবাঁদ মিটার এবং বিবাঁহ কাধ্যাদি সম্পন্ন করে। কিন্ত আজও ‘এরা 
রাজপুতনাবানী ব্যবসায়ী দল নানে অভিহিত। এর! ধর্মে দেবী পুঙ্গারী 
হিন্দু হলেও, শূকর, শিয়াল, গোহাড়গিল ভক্ষণ করে এবং স্ত্রী পুরুষে 
মন্যপানে অভ্যস্ত । অপরের অবোধ্য এদের নিজন্ব ভাষা আছে বিন্ধ 
বাহিরের লোকের সঙ্গে এরা হিন্দি বা পাঞ্জাবী বলে। এর! এক এক 
দেশে. এক এক জাতি ও গোত্রের পরিচয় দেয়। এমন কি নাঁম-ধামও 
বদলে কেলে। এরা নিজেদের নারিয়াট, গোসাই, কর্মকার, ভাট, 
ত্ৰান্গণ, সাধু প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে জাহির করেছে। 

এরা সাধারণতঃ মুদ্রা জালে পারদর্শা, বিশেষ করে নিকেল নি কি। 
এর৷ দড়ী, চামড়া, ঝুটা পাথর, কাপ ডিম্‌ প্রভৃতি বিক্রয়ের ছুতায় গৃহন্থের 
কুটারে প্রবেশ করে নিন জাতীয় শিশু-কন্গাদের চুরী করে। কখনও, 
কখনও এর! সোন! বলে পিত্তলও তাদের নিকট বিক্রয্ন করেছে। এদের, 
প্রতি দলে দুই একজন বুরন্ধর মুদ্রা জালিয়াত থাকে, কিন্ত দ্র সম্পর্কীয় 
বন্্পাতি ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি এর! ছাউনিতে না রেখে দূরের জঙ্গলে পুঁতে 
রাখে। এরা দ্বীলোক ও বাঁলকদের মারফত এই সকল জানি মুত্র মুদির 
দোকান, মেলায়, তীর্থ স্থানে ও পূজা প্রাণে চালিয়ে দিয়ে থাকে ৰ 
ধর! পড়লে এর! কৈফিরত স্বরূপ বলে বে এ সকল মুদ্রা তাঁরা ভিক্ষা করে 
বা দ্রব্য বিক্ৰয় করে পেরেছে। এইরূপ অবস্থায় তল্লাস এড়াবার জন 
এদের একজন তৎক্ষণাৎ তাঁদের ডেরা বা ছাউনিতে এসে খবর Gl) 
এবং এইরূপ সংবাদ পাওয়া মাত্র এরা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
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না স্বভাব ছুর্বত্ত জাতি 


বিভিন্ন দিকে সরে পড়ে । এরা তপ্ত লৌহ-শলাকা যোগে এদের দেহে বহু 
ুদ্রাকীর চিহ্ন ধারণ করে, কারণ এদের বিশ্বাস বে এরূপ চিহ্ন ধারণ 
করলে এর! নিরোগ হবে ও বিপদ মুক্ত থাকবে। এই সকল চিহ 
হঁতে রক্ষিগণ সহজে এদের জাতীয় স্বরূপ নির্ণয় করে থাকেন। 


কুল 


বনফরগণ মাল্লা জাতীর একটা শাখা । এরা পাটনা ও মুন্দের জিলার 
অধিবাসী । ন্বগ্রামে এর! . মাবি-মালাঃ চাঁববাঁসের এবং ব্যবসায়ের 
কীজ করে। বাংলা দেশে এরা ভাগীরথী বক্ষে ডিদ্দি ও ছোট ছোট 
নৌকা চালীয়। এরা একাধারে চুরি, ছি'চকা-চুরি ও ডাকাতিতে 
ওস্তাদ । এর! ছোট নৌকা করে মাল বোঝাই করাঁর অছিলায় বড় 
নৌকার কাছে এসে মাঝি-মাল্লাদের রাত্রিকালীন নিদ্রার সুযোগে দ্রব্যাদি 
অপহরণ করে। কখনও কখনও এরা ‘তামুক দেবো গো, আগুন দেবো 
গো” বলে আক্রান্ত নৌকায় উঠে লুটপাট করেছে। প্রয়োজন হলে তবে 
এর! বল প্রকাশ করে থাকে। কয়েকটা ক্ষেত্রে এর! পুলিশ ও কাসটাম্‌ 
কর্মগারী রূপে পরিচয় দিয়ে যাত্রী নৌক! প্রভৃতিকে হাঁক দিয়ে বলেছে 
যে তাঁরা উহ! তল্লাস করবে। এইরূপ বাকচাতুর্ধ্য দ্বারা এরা যাত্রা ও 
মালবাহী নৌকা থামিয়ে ডাকাতি কাৰ্য্য করে থাঁকে। এরা অসাধু 
মাঝি-মাল্লারদের সামান্ত অর্থ দিয়ে তাদের মনিবদের বা নিয়োগ্‌- 
কর্তাদের দ্রব্যাদি নিজেদের নৌকায় তুলে নিয়ে তা নিজেরা বা বামাল 
গ্রাহকদের মারফৎ বাজারে বিক্রয় করে থাকে। কখন কখন তাঁর স্থলে 
নেমেও ডাকাতি করে এসেছে । সাধারণতঃ এর! কলিকাতা, হাওড়া, 
হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগ্রণীতে অপকর্ম করে। 
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€দকীলাঁদত 


এদের পূর্ববপুরুবরা আগে বিহারবানী ছিল, পরে এরা নেপাল 
তরাই-এ বঝি'বিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এদের বস্তিকে দোসাদ- 
টুলি বলা হয়। দ্বারভাঙ্গার মবেয়া দোসাদরা বিতাড়িত হয়ে এইখানে 
এসে জম! হর । এই অপরাধীদের উৎপীড়নে একসময় দ্বারভাঙ্গাবাসীরা 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই দল হিন্দু ধর্মীয় কালী উপানক। কালীর বেদী 
মূলে ছাগ বলি দিয়ে এর! অপকর্ম্মে বার হয়। রাহু নামেও এদের এক 
দেবতা আছে। সম্প্রতি শৈলেণ নামক চৌকীদার ও চোহরমল নামে 
এক প্রখ্যাত চোরও তাদের উপাহ্য হয়ে দাড়িয়েছে। এর! একজন 
প্রধানের নেতৃত্বাধানে থাকলেও এ প্রধান তাদের সঙ্গে অপকর্মে বার হয় 
না। এই প্রধান তাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দেয় এবং কোর্টে এদের 
মামলার তদ্বির করে | হন. 

এই দল নেপালী আদিমবানীদের সহযোগে দি'দেল চুরি ও ডাকাতি 
প্রভৃতি অপরাধ করে বেড়ার । এর! অপকর্মের জন্ত পূর্ব দিকেই যায়, 
পশ্চিমে কখনও বার না, এমনিই এদের কুসংস্কার । এরা বাসতৃমির 
নিকটেই অপকর্ম করে। কখন কখন রেলযোগে বহু দূর দেশে এসেও 
ডাকাতি করেছে। এরা অমাবস্ত। পড়ার পরই অভিযানে বার হয় রঃ 
বিশেষ একটি আড্ডাঙ্থলে সমবেত হয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 
নির্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করে। অপকর্থের পর 
কোনও এক পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে এদের দলগুলি ফিরে এসে সেই. একই 
আড্ঞ স্থানে পুনর্মিলিত হয়। এর! পরিকল্পিতরূপে অপরাধ সমূহ সমাধা 
করে। এইজন্য এদের বিভিন্ন দলের করণীয় কার্যা, কার্যের বিভিন্ন অংশ 
এবং সনক্র-আদি পূর্বেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল কায 


AQ 


VY 


২২৩ স্বভাব দুৰ্বৃত্ত জাতি 


আক্রমণকারী সামরিক দলের কাঁয়দীন্ুযাঁয়ীই করা হয়ে থাঁকে। সম্ভবতঃ 
অধুনা দৃষ্ট নাগা সন্সাপিদের ন্যায় এদেরও পূর্বপুরুষরা মারপিনারী কিংবা 
অনিয়মিত সেনাঁরূপে ব্যবহৃত হতো | 

এরা সি'দ কেটে ব| তালা ভেঙে কিংবা ঝরপ খুলে অথবা শুর্শ উপড়ে, 
চুরি করে। দেওয়াল হতে টিন উপড়ে নিতেও এরা সিদ্ধহস্ত । লম্বায় 
বার ইঞ্চি পক্ষ স্থত্যগ্রমূখী এক লৌহ্বন্্র ভাডীভাঁডির কালে তাঁরা ব্যবহার 
করেছে। এই যন্ত্র তাঁরা কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে, কিন্তু বাঁধা পেলে, 
যষ্টি ব্যবহার করে। যাতায়াতের পথে এক রাত্রে বহু দি'দ চুরিতেই 
লি হয়েছে । এদের স্ত্রীলোকেরাও ক্ষেত্র বিশেষে এদের সঙ্গে থেকে 
দ্বগ্রামে চোরাই মাল পাঁচারে সাহায্য করে। 

ডাকাতি কাৰ্য্যে এরা গাঁলপা্া পরে ভীবণারুতি হয় । অন্তর হিসাবে 
এর! পাথরও ছু'ড়েছে। তবে বাঁধা না পেলে বা নিশ্ায়ৌজনে এরা কখনও 
বলপ্রকাশ করে নি। এদের আজকাল ইলেকটি,ক ট্চ সঙ্গে রাখতেও 
দেখ| গিয়েছে। কখন কখন এরা পুলিণ বা টেলিগ্রামের নাম করে. 
গৃহস্থদের দরজা খুলাতে প্ররোচিত করেছে। কোন গৃহস্থের বাড়ী 
আক্রমণের পূর্বের এরা যুদ্ধ-নিনাদের মত জয় কাঁলী-ই, জয় দুর্গা-আ, 
প্রভৃতি হেঁকে আক্রমণ করে থাকে। এরা কখন কখন নিজেদের 
খাঁলুক, বেওট, লুনিয় প্রভৃতি জাতিরূপেও পরিচয় দেয়। এদের নিদম্ব 
বহু খেউড় বা পরিভাষা আছে। এই সকল দুর্বোধ্য শব্দের সাহায্যে 
এরা কথা৷ চালাচালি করে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই সব শব্দ সঙ্কেত 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 

" এর! দ্বারভাঙ্গা, দিনাজপুর, রঙ্পুর, অনড় আট পুণিয়া 

ও মজাঁফরপুর প্রভৃতি জিলায় অপকর্ম্ম করে বেড়ায় । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২২৪ 


নিন৷ 


এই দল ভরতপুর, বোধপুর, জয়পুর, বিকানির ও আলোরারবাদী। 
এদের পাঞ্জাবের গুরুগাও ছিনাতেও দেখা গিয়েছে। এরা নাড়ওয়ারী 
প্রভৃতি রাজপুত ভাষা» হিন্দি ও উৰ্দতে কথাবীর্ত। বলে। এদের চেহার! 
রাজপুতদের স্যার জুঠান। এর! মন্তক মুণ্ডন করে, তিলক চন্দন পরে 
ব্রাহ্মণের বেশে নার! ভারতে ভ্রমণ করে কিন্তু এইরূপ ভ্রমণে এর! বালক- 
বালিকা ও স্ত্রলোকদের কখনও নদে নেয়নি । এর! তুকরূপে কর্তিত 
ছাঁগের শু্ধ জিহ্বার কয়েক টুকরা! এবং তামাক পাঁতা গ্রভৃতি'ঝুলিতে করে 
সঙ্গে নিয়ে বার । 

এরা বগলী মি'দ সহযোগে চুরি করতে পারদর্শী, কখনও দেওয়ালে 
বৃহদাকার চৌক! ফুট! করে এরা বড় বড় বাক্স বার করে এনেছে। এদের 
স্বভাব এমন, বে গ্রামে এর! অপকর্মের জন্য প্রবেশ করে সেই গ্রামের 
প্রান্তে এক বৃক্ষের ডালে এদের কাপড় চোপড়, খাল! বাদন ইত্যাদির 
পুটলি বেঁধে উহা ঝুলিয়ে রাখে। এরা অগ্রদণে কুঠার ছুরি, এবং ইট 
পাটকেল ব্যবহার করে। অন্ধকারে চুরি করার স্থবিধার জন্ত এরা ছাই- 
রঙের কাপড় দিরে দেহ আবৃত করে রাখে। এদের নিভম্ব খেউড় আছে; 
বথা__কুমাল অর্থে পিঁদকাটী, ফাঁললাটে অর্থে অন্ধকার রাত্র, ইত্যাদি৷ 


লিলক। 


এদের পুরুষদের মিনকা এবং ্ত্ীলোকদের মিনকিনি বলা হয়। টা 
ধর্মে মুনলমানরূপে পরিচিত । এরা-সবন্দা মাদার নামক গীরের রী 
করে, এইজন্য এদের মাদারীও বলে 1): এরা ধর্মান্তরিত যাঁধীবর না 
হলেও অন্য মুসলমানদের সহিত মেলামেশা বা বিবাহ আদি কারে 


3) 


Ki 


২২৫ স্বভাব দুর্বব_ত্ত জাতি 


_ নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অন্ধুন রেখেছে। বন্য আদিম জাতির হ্যায় 


এরা নাচিয়ে বাঁদর ও কায়দা! দেখাবার দ্রব্যাদি সন্দে রাখে। এদের 
মেয়ের! কর্্মপটু এবং উচ্চতায় ও গঠনে মাঝারি। এদের মেয়েরা কাচের 
ও রূপার গহনা পরে এবং মুখে নাকে, হাতে, উন্ধ চিহ্ন ধারণ করে। 
গলায় মালা ধারণ কর! এদের বিশেষত্ব । এরা বাঙালীরপে চালু হবার 
জন্য বাঙালী মেয়েদের কায়দায় শাড়ী পরে এবং স্ত্ী-পুরpবে বাঙ্গালী, 
হিন্দি এবং উড়িয়| অনর্গল বলে। ধর্মে মুনলমান হলেও এদের মেয়েরা 
হিন্দু নাম গ্রহণ করে থাকে। 

এর! বিহার ও উড়িষ্যার গাঁদপুর দেশীয় রাজ্যে দুষ্ট হলেও এদের 
আদি নিবাদ মধ্য প্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুর। এই ছুই স্থানে 
এদের জ্ঞাতগোষ্ঠা মাদারি ও গাজুরিগণ এখনও বাম করে। 

হাতের কায়দা দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন ও ভিক্ষাবৃন্তিই এদের 
উপজীবিকা হলেও চৌর্ধয কাৰ্য্য দ্বারাই এর! অধিক অর্থ উপাজ্জন 
করে। তবে এই অপকার্ধ্যে পুরুষ অপেক্ষা এদের স্ত্রীলোক ও বাঁলিকারাই 
সাধারণতঃ নিযুক্ত থাকে এরা বয়সে চৌদ্দ পনেরো হলে বিভক্ত হয়ে রেল- 
বোগে দুরে এসে রেল স্টেশনের নিকটে চুরি চাঁমীরি করেছে। এরা 
দোকান হতে দ্রব্য তুলে, শিশুদের গাত্র হতে অলঙ্কার ছিনিয়ে পথচারীর 
পকেট মেরে বা কেটে, স্নানের ঘাট হতে ত্র্য সরিয়ে এবং খাছ্যের জন্য 
মোরগ মুরগী অপ্হরণ করে অপকর্ম করে থাকে। গৃহস্থদের অবর্তমানে 
এরা বাঁড়ি হতেও চুরি করেছে। অপকর্মের জন্য এরা জনবহুল হাটবাজার, 
রেলষ্টেশন; ফেরীঘাট, তীর্থস্থান প্রভৃতি স্থান বেছে নেয়। এদের পুরুষেরা 
চোরাই মাল পাঁচাঁরেই ওস্তাদ । এনা রূপ! এরা তথুন গালিয়ে ফেলে 
এবং মূল্যবান বন্পাদি এর! লেপের ভা খার মধ্যে সেলাই করে রাখে, 
এরা দ্রব্যাদি বাধ! দিয়েও মন্তপান করে। ধরা পড়লে এই জাতি দিথ্য! 

১৫--৮ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২২৬ 
নামধাম লিখার । কখন কথন এরা কর্ম্মীরূপে নিজেদের পরিচিত 
করে। এর! একদল হতে অপর দলে দ্রব্য পাচার করে। এইজগ্ক 
চৌরাই দ্রব্যের জন্য পাঁচ ছয় মাইল দূরে অবস্থিত দলগুলির ডেরাও তত্লাস 
করা উচিত। 

এর! ২৪ পরগণা, হাওডা, জলপাইগুড়ি, কলিকাতা, বর্ধমীন, বীরভূম, 
দিনাজপুর, হুগলী, মালদহ, নদীয়া, দাজ্জিলিউ. বগুড়া, চট্ট গ্রাম, মেদিনীপুর, 
মুখিদাবাদ, মৈমনসিং, পাঁবনা, রাজসাহী, রহ্গপুর ও ত্রিগুরাতে অপকর্মে 
রত আছে। কিন্ত এদের স্বদেশ গাদপুর ষ্টেটে এর! কখনও অপবর্ম্ম 
করে না। 

শসাউন্বিল। 

আউধিদ্াদের অর্দপুরীও বল! হয় । এরা যোগী, ভিখারী, ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতির বেশধারণ করে এবং রুদ্রাক্ষী ও তুলদীর মালা, গোপীচন্দন, 
কমণ্ডলু, চিম্ট। ধারণ করে এবং ঝুলিতে পি'দকাটি ও অন্তান্য ভাঙ্গন যন্ত্র 
বাসন পত্রের সহিত একত্রে বহন করে। এর! সাধারণতঃ ফতেপুরে 
বাস করে এবং দেখান হতে দিকবিদ্দিক ভ্রমণ করে। 

এরা ফিদেল চোর ও মুদ্রা জালিয়াত। এর! পকেট মারতে 
বিড, সুইণ্ডিলিং ও দোন! খেল অপরাধে সিদ্ধহস্ত। চাপ্লাবাধ অপদলের 
অনুকরণে এরা মুদ্রা প্রভৃতি জাল করে। 


কেডা 


কেওড়া দল. হাড়ি জাতির একটা উপশ্রেণী । এর! খেজুর গাঁছের 


রন থেকে গুড় তৈরী করে এবং শুকর পোষে। এদের কেউ কেউ 
ইউরোগীয়, ইয়োরেশিয়ো এবং এ্যাংলো ভারতীয়দের পাচক রূপেও 
বাহাল হয়। এদের কয়েক দল বাগদী, পোদ ও ধর্ম্মান্তরিত 


লু 


২২৭ স্বভাব দুর্বত্ত জাতি 
মুসলমানদের সহযোগে দিদেল ও সাধারণ চুরি এবং ডাকাতি অপকর্ম 


করে। এদের ্ত্রী-পুরুষ সমভাবে এই বিষয়ে পাকাপোক্ত । এরা 
২৪ পরগণার ডায়মগুহীরবাঁর মহকুমায় অপকর্ম করে। 


কামান্রী DELS 
কাঁমারীরা ডেকাঁরদলের সমগোত্রীয় তবে তাদের মত এরা অতো! 

বেশী, অপকর্ম্মে লিপ্ত নেই। সম্ভবতঃ সভ্যতার সংস্পর্শে এদের এই 
উপশ্রেণীর মধ্যে অপস্পৃহ! ধীরে ধীরে স্বপ্তাণস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে । এদের 
একদল একাধারে সাধারণ ও পিঁদেল চুরিতে লিপ্ত হয় । বিশেষ 
করে এর! ছাগল চুরিতেই হাত পাঁকিরেছে। এদের অনেকে এখন 
বাকুড়া জেল। নিবাদী কর্ল্মকার। সেখানে এদের অনেকে কামারের 
কাজকর্ম করে। 

০সাদ 


গোদগণ চারিটা উপশ্রেণীতে বিভক্ত, বথ1-_ উড়িয়া, বাংলা, বঙ্গাদ, 
খোঁট! বা মানা । এরা ২৪ পরগণ।» €মদিনীপুরঃ মালদহ, মুশিদাবাদ 
ও যশোহরের অধিবাদী। এর! ধর্মে হিন্দু এবং ব্রত ক্ষত্রিয় রূপে 
গরিচিত। চিড়া তৈরী ও চাষবাস এদের উপজীবিকা । এদের 
কোনও কোনও দল বাগদী, মুসলমান ও কেওড়া জাতীয় লোকদের 
সহযোগে ভায়মগ্ডহারবার অঞ্চলে ডাকাতি করে বেড়ায় । 


ল্লাই লাভা 
এই দল মালপাহাডীদের সহযোগে উহাদের অনুরূপ পদ্ধতিতে বাড়ি 


হতে এবং রেলের ওয়াগান ভেঙে বা বিশ্রাম স্থান প্রভৃতি হতে চুরি করে। 
এদের একজন একটা বড়শী কাপড়ে আটকে রেখে বাড়ী ঢুকে প্র 
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বঁড়নীর মুখে লাগানো থাকে একটা সুতা । এই সুতার অপর সুখ 
“রিল” সহ দলের অপরজন মুঠি করে বাহিরে পাহারা দের । বিপদের 
জন্তাঁবনা হলে বাহিরে পাঁহারারত ব্যক্তি ও সুতায় টান দেয়। 
কোমরের স্তাঁর টান পড়া মাত্র ভিতরের ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাইরে 
বেরিয়ে আপে বা ভিন্ন পথে পলায়ন করে । এই দল ধর্ম, সমাজপ্রথা 
ও আঁচার ব্যবহারের দিক হতে মালপাহাড়ীদের অনুরূপ হলেও এরা 
একটা ভিন্ন শ্রেণীর মান্য বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ নিবিড় সহ- 
যোগিভার জন্য এরা এইরূপ প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এই 
রাইঘাটাল্গণ দিনাজপুরের অধিবানী। পশ্চিমবঙ্গের রাঁয়বেশে বীরদের 
ন্যায় রাইঘাটালরাও কোনও প্রাচীন ঘোদ্ধদ্গাতি কিনা তাহা অনু- 
সন্ধানেয়। সম্ভবতঃ এদের সাহায্যে পূর্বতন রাঁজরাজডাঁর! রাজ্য বা 
জায়গীরের ঘটা সমূহ রক্ষা করতেন। 


€চন লামার 


অপরাধী সমাজে চৈন অর্থে ছি'চকে চুরি বুঝার । সম্ভবতঃ ওস্তাদ 
চোরেরাই অবজ্ঞা সুচক এই নাম তাদের দিয়ে থাঁকবে। এরা গৃহস্থ 
বাড়ীতে পথিক বা সাধুর বেশে এসে রাত্রির জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। 
তারপর গভীর রাত্রে এ গৃহের দ্রব্যাদি অপহরণ করে সরে পড়ে। 
এরা অপকর্মে প্রায়ই চৈন মাল৷ ও পালওয়ার দোসাঁদদের 
সহকর্দ্মা রূপে নিয়েছে। বহু বিষয়ে এরা চৈন মাল্লাদের অনুরূপ হলেও 
অপকর্মে তত বেণী পাকাপোক্ত নয়। এর! অপকর্মে এদের অপরিণত 
. বালকদের সাহাধ্য গ্রহণ করে। এমন কি এদের ভ্ত্রীলোকেরাঁও দক্ষ 
পিকপকেট ও প্রবঞ্চক। এরা গাজীপুর, জোনপুর ও বেলিগার অধিবাদী 
হলেও হাওড়া, ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদেই অধিক অপকর্ম করেছে। 


if 


os 
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€চেন মাল 


চেন মালা জাঁতিদের মধ্যে বারা চোরা তাদেরই সম্ভবতঃ চৈন মাল্লা 
বলে। এর! অজিমগড়, বেলিরা, গোরক্ষপুর, গাজীপুর ও মির্জীপুরের 
অধিবাসী হলেও নৌকাযোগে গদ্া ও অন্তান্য নদী দিয়ে কাঠের 
ব্যবনাঁর অছিলায় হাওড়া, খুলনা, যশোহর, নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী 
জেলায় আমে এবং নদীর কিনারায় অবস্থিত গ্রামে সাধারণ ও সি“দেল 
চুরি করে। এদের মধ্যে বারা আগ্রা, মথুবা ও আলীগড় অঞ্চলে 
বদতি স্থাপন করেছে, তারাই দুর্দান্ত অপরাধী। এর! নারায়ণগঞ্জ 
নাটোর ও সিরাজগঞ্জে অপকর্ম করে বেড়ায় । 

এদের অনেকে ছোট ছুরী বাঘা কাচের সাঁগীয্যে পকেটমীরীর 
কাল করে। মেয়েদের কাপড়ের খুঁটি বেমালুম কেটেও এর! দ্রব্য 
অপহরণ করেছে। এর! কেউ কেউ স্ত্রীলোক ও শিশুদের গাত্র হতে 
অলঙ্কারও ছিনিয়ে নিয়েছে । এর! ধর! পড়লে নিজেদের শুনিয়া বলে 
মিথ্য/ পরিচয় দেয়; কিংবা নিব্বিবাদে নির্বোধ সাজে। এরা 
বিভিন্ন দলে দল বেঁধে আগমন করলেও অকুস্থলে এসে এদের এক 
এক বা ছুই ছুই জন করে এক এক দিকে ছড়িয়ে পড়ে অপকর্ম সুরু 
করেছে। এরা অপহৃত দ্রব্য চলতি পথে বৃক্ষের তলায় পুতে রেখে 
তার উপর বিছানা পেতে শুয়ে থাকে। 


ঢাক্কাই ঢোসাদ 


মুদ্দের জেলার জুমাই মহকুমার ঢাকাই হতে এদের নাম ঢাকাই 
দৌসাদ। এর! বিহারের দোসাদ ও বাইবিয়] জাতি হতে এক স্বতন্ত্র 
জাঁতি বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এর! বাংলার কয়ল! খনির অঞ্চলে 
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দলে দলে এসে খনির কাঁজ করে এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে এদের এক 
দল চুরি গমারী বা কদাচিৎ ডাকাতিও করে। এরা! অপকর্ম্মে বলপ্রকাশ 
কদাচিৎ করেছে এবং ডাকাতি অপেক্ষা চুরিই এদের অধিক কাম্য ৷ 
অপকর্মের পৃর্নে এর! দলের কারে! বাড়ীতে কিংবা অরণ্যে এসে 
জমায়েত হর । সি'দেল চুরির বম এদের এক ব্যক্তি মাত্র পসিঁদ- 
পথে গৃহে প্রবেশ করে পলায়নের সুবিধার জন্ত সন্মুখের ও 
পিছনের এক্টী করে দরজা! খুলে রেখে বাঁকীগুলি বন্ধ করে দেয়। 
এর পর একট। দেশলাই-এর কাঠি জেলে চারিদিক ভালো করে 
চকিতে দেখে নেয়। কোনও ভারী বান্প বহন কয়তে হলে বাইরে 
থেকে এরা দুই একছন নসাথীকে ভিতরে ডেকে এনে তা না ভেঙ্গে 
পুর! বাঝ্সটা- তাদের নাহাব্যে বাইরে নিয়ে আসে। ছোট ছোট 
দ্রব্য এর! জানাল! দরজা বা গিদের গহ্বর পথে বাইরের সাথীদের 
নিকট ভিতর হতেই পাচার কৰে । 

এই দল এক্ষণে বীরভূম, মুদের, ভাগনগুরঃ হাজারীবাগ ও দখওতান 
পরগণার অধিবাদী । 

এদের মনে বহু কুসংস্কার আছে। বদি সন্মুখে শিয়াল, এবং দক্ষিণ 
দিক হতে পেচক ডেকে উঠে তা’হলে তারা অপকর্ম না করে কিরে 
বাবে এবং সঙ্গে চোরাই নাল থাকলে ত! কোনও নিরালা! জঙ্গলে 


ফেলে দিয়ে চলে যাবে। 


ভাঞ্সান্প বান্দ্ 


এর! “দাহ, উপারীধারী মোললেম এবং বোষ্বাই প্রদেশের বিজাপুর 
জিলার 'অধিবাদী। মোগলেম দরবেশের বেশে তিন হতে দশজন 
করে এক এক দলে বিভক্ত হয়ে এর! সারা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করে বেড়ায় । 


টা 
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এর! এই সময় রঙিন পাঁগড়ী ও খুঁটির মালা ধারণ করে। কখনও 
কখনও এরা হিন্দু সাধু সন্াসীর বেশও ধারণ করে থাকে। 

এদের নেতাকে এর! বলে খগড়া। ইনি অধিক হিস্ত! গ্রহণ করেন। 
এর আদেশ দলের লোকজন নিব্বিভারে মেনে চলে। এর! জালি মুদ্রা 
তৈরি ও প্রদান করে থাকে ॥। জালি মুদ্রা প্রদীনকারীদের এরা বলে 
ভৌদড়। বাঁলকদের এদের সঙ্কেত ভাষায় বলে হিন্দিয়াল। এরা 
জালি মুদ্রা লেটার বিভিন্ন গোপন অংশে বহন করে থাকে। 

এরা ভ্রমণরত অবস্থাতেই মুদ্র। জাল করেছে । এরা আটাল মৃত্তিকা 
রৌদ্রে শুষ্ক করে ছীচ তৈরী করে নেয়। মুদ্রা জানের জন্য এরা 
তাত্র টিন্‌ এবং কাস! ব্যবহার করে। এরা! সামান্য তৈলসিক্ত মুদ্রার 
উভয় পার্থ মৃত্তিক। রেখে ছীচের দুইটা অংশ প্রথমে তৈরী করে নেস্ব। 
এর পর এই যুক্ত ছাঁচের গোলকের একটি স্থানে ফুট! করে উহার মধ্যে 
গলিত ধাতু ঢেলে জালি মুদ্র। তৈরী করে নেয়। সাধারণত এর| এমন 
এক বৃদ্ধাকে বেছে নেয় যার চক্ষুর জোর কমে এসেছে । এর পর তাকে 
১৭টা আনি দিয়ে একটি টাকা গ্রহণ করে। কথন কখনও এর! 
টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে বলেছে বে এ টাকা তাদের দেশে চলে নাঁ। এই 
অজুহাতে ভাঙানি ফিরত নিয়ে টাকা ফিরত দেবার সময় আদল টাকাটা 
সরিয়ে রেখে নকল জালি টাক! মানুষকে গছিয়ে দিয়েছে । 

এরা লান্গুটীর কাপড়ের মধ্যে পকেট তৈরী করে তার মধ্যে কিংবা 
মুখের মধ্যে কৃত থলীতে কিংবা গুহাদেশে জালি টাক! লুকিয়ে রাখে । 

এর! রাস্তার মোড়ে বা পথের ধারে মৃত্তিক! ও পাথরের সাহায্যে পশ্চাদ- 
গামীদের অবগতির জন্য তাঁদের গন্তণ্যস্থানের দিক নির্দেশক বহু চিহ্ন 
স্থাপন করে রাখে । যেখানে তার! ছাউনি ফেলে তাঁর আশপাশের পথের 
উপরও তারা অনুরূপ বিবিধ চিহ্ন স্থাপন করে তাঁদের পম্চাদগামীদের 
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নেই সংবাদ ভানিকে দিরেছে। পথের সংযোগ স্থলে এরা গ্রন্থে 
ও উচ্চতায় ছয় ইঞ্চি ও দৈর্ঘো এক ফুট তিনটি মৃত্তিকা পিণ্ড একশত গজ 
দুরে দূরে স্থাপন করে উহাদের মুখে একটি তীর চিহ্ন একে তাঁদের 
পথের দিক নির্ণর করে রাখে যাতে পশ্চাদগামীরা তা দেখে বুঝে নিতে 
পারে নে অগ্রগামীব দল কৌন দিকে গিয়েছে। ছাউনি ফেলার পর 
নিকটের পথে দুইটি রেখা একে একটি রেখার মুখ ছাউনির দিকে এ 
একই কাঁরণে ফিরিয়ে রেখেছে । 

এর! একটি চামড়ার ব্যাগে করে মুদ্রা জালের যন্ত্রপাতি সুন্ম মৃত্তিকা- 
কণা, নান! প্রকার ধাতুর ভ্রধ্য বহন করে এবং গন্তব্য স্থানে এসে তা 
বৃত্তিক! তলে প্রোথিত করে রাখে। 


কালি কুক 


এরা ফকির বা সাধুর বেশে দেশে দেশে ঘুরে মানুষ ঠকায়। ত্রিপুরা 
জিলার স'ড়াইল নামক স্থানে কতিপয় কুটারে এরা বাস করে। ফক্কর 
অর্থে ফাকি ব| উড়ান, ইহা ম্যাজিকের একটি অবোঁধ্য উচ্চারণ। এই 
ফর হতে কাঁরি ফক্কর নামের উৎপত্ভি। এরা বংশানক্রমে এই প্রকার 
ফীকিবাজিতে পাকাপোক্ত হয়েছে । 

এর! কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে অপকর্মে বহির্গত হয়। দলের 
এক এক ব্যক্তির উপর এক একটা কাজের ভার অর্গিত থাকে। 
এদের অগ্রগামী চরের! গ্রামে গ্রামে ঘুরে, ধনী ব্যক্তিরা কোনও বিপাকে 
গড়েছে কিনা ত প্রথমে অবগত হয়ে আদে। এর পর এদের একজন 
বাঁভ্রিবোগে এই সকল বাড়ীর প্রাঙ্গণে বা অন্য কোনও স্থানে গোপনে 
মাহুৰ বা বিড়ালের মাথার খুলি প্রোথিত করে রেখে আসে । 

এর পর এর! এ সকল বাড়ীতে এসে নানা প্রকার ভেক্কীবাঁজী 


br 
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দেখায় । শালার স্থতায় নানা প্রকার গন্ধ বা মিষ্টি মাঁখিয়ে রেখে উহা 
অতফিতে জলপাত্রে ডুবিয়ে এ জল গন্ববুক্ত বা ুণিষ্ট করে তুলে গৃচস্থকে 
মুগ্ধ করে তুলে। কথন কখন এর! পেনদিলাকার বৈদ্যুতিক টচ্চ 
কাঁপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখে উহা কৌশলে টিপে নিজ দেহ আলোক 
দ্বার! আভাবুক্ত করে মানুষকে চমৎকৃত করেছে । এর পর এর! বলে 
যে বাড়ীর কোনও স্থানে বিড়াল ব! মানুষের কঙ্কাল পুঁতা আছেঃ এইজন্য 
বাড়ীতে আপদ বিপদ ও রোগের যুক্তি হচ্ছে না । তার নানা রূপ 
ব্যান ও পুজা করে ও স্থানটা খুঁজে বার করে খুঁড়ে এ সকল কঙ্কাল, 
সর্বসমক্ষে তুলে গৃহস্থকে আরও মোহিত করে তুলেছে। 

এই ভাবে অজ্ঞ মুর্খ গৃহস্থগণ ভীতত্রন্ত হয়ে এই সাঁধু ও ফকিরের নিকট 
কেঁদে পড়লে তাঁর! বিপদের শান্তির জন্য গৃহের সোন! দীনা একত্রে এক 
স্থানে রেখে পুজা! করবার অছিলায় গোপনে এ সকল দ্রব্য সমেত 
চন্পট দেয়। 

এদের কেউ কেউ নোট ভাবলিউ, টিক্সেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছে । 
এদের কেউ কেউ গিতুলকে সোনা করবার অছিলায় গৃহস্থকে ঠকাঁতে 
পেরেছে ।, এরা কখনও কখনও পুরানো গহনা বিক্রয় করবার অছিলায় 
লেনদেনের সময় দৌনাঁর গহনার মোড়ক হাত সাফাইয়ের ছার! অলক্ষ্যে 
সরিয়ে তৎস্থানে পিত্তলের গহনার একটা মোড়ক ক্রেতাকে গছিয়ে দিয়ে 
সরে পড়েছে! 

এই সকল ককিরগণ কখনও বড় বড় চুল রাখে, কখনও কখনও আবার 
চুল ছোঁট করে ছেটে ফেলে। এর! প্রায়ই লাল রঙের সানুর আলখালী 
পরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এদের প্রায়ই ধ্যানস্থ হয়ে মাল! ঘুরাতে 
ঘুরাতে বিড় বিড় করে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করতে দেখা গিয়েছে ॥ 
কখন কখন অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে এরা চেঁচিয়েও উঠেছে ৷ 
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এদের সাথী চেলারা কিন্তু সুবিধা মত এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা করে 
মুগ্ধ মানুষদের শুনিয়ে দিয়েছে । কখনও কখনও এই সকল ফকিরর! 
গাত্রাচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করে ভাবে বিভোর হয়ে পাগলের মত 
ব্যবহারও করেছে । এই সময় এর! দাও বা বি হস্তে ইতস্তুতঃ ধাবিত 
হয়ে উপস্থিত সকলকে ভীত ত্রস্ত করে তুলেছে। এঁদের সাথী চেলারা 
প্রায়ই অল্পবয়স্ক বুবক। এই বুবকর] ব্যাগে করে ছন্মবেশ ধারণের বহু 
দ্রব্যাদি ও পোষাক বহন করে। এর! কাপড় জামা ও জুতা ভালোই 
পরে থাকে। কিন্তু সর্বদাই ভান করে যে এদের জীবন ফকিরের 
পাঁদপন্মেই উত্দগাঁকৃত। এদের পৃথক সত্ব বেন এর! বহুদিন হারিয়ে 
ফেলেছে । এর! ফকিরের তলী বহন ও তার সেরা করে থাকে । 

এই দলের বহু:সাঙ্কেতিক ভাবা আছে, থা _যানকড়ী অর্থে শিকার ; 
নাগু”রা অর্থে টাকাকড়ি ; গুচ্চা অর্থে অপকর্মের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত গৃহ ; 
মানপা্ট। অর্থে কপর্দকহীন শিকার) দী। অর্থে সফলতা ; বুডড| অর্থে 
পুলিশ । 


১০০) 


মাবিমাল্ল। শব্দ হতে মাল্লা নাম সৃষ্টি হয়েছে। মালা অর্থে নৌকা 
চালক বুঝায় । এই দলে পাশি, চামার, পালয়ার, দোসাদ, ভোর প্রভৃতি 
জাতীয় লোকেরাও যোগ দেয়, কিংবা এই প্রতিটি জাতি পৃথক মাল্লা 
দলের স্বষ্টি করে। এরা অবশ্য সকলেই বিহার বা যুক্ত গ্রদেশের 
অধিবাদী। এরা জেলে ও ব্যবদারীর ছন্নবেশে নৌকাযোগে বালা 
দেশে যাত্রী ও মালবাহী নৌকা লুঠ করে। কখনও কখনও এরা 
তীরে নেমেও সি'দেল চুরি ও ডাকাতি করেছে । 

এক এক স্থানের মাল্লা দল এক এক প্রকার হয়ে থাকে। 
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এদের মধ্যে আলিগড়, মধুরা” আগ্রা এবং মির্জ্জাপুরের নালা 
উল্লেখযোগ্য । 

আগ্রা, মধুরা ও আলিগড়ের মাললাগণ চৈন মাল্লীদের ন্যায় 
পকেটমারি ও সাধারণ চুরিতে দক্ষ। এদের চেহারা ও আচার 
ব্যবহার চৈন মাল্লাদের অনুরূপ হলেও এর! পৃথক গোত্রীয় মানুষ বলে 
মনে হয়। এরা চৈন মালাদের মত নিজেদের ঠাকুর ব্যবসায়ী বা বেণে 
বলে পরিচয় দেয় এবং ধর! পড়লে প্রকৃত নাম-ধাম বলে না । এরা 
কলিকাতা ও উহার চতুর্দিকে অপরাধ করে বেড়ায়। 

মির্জাপুরের মালাগন পাথর, তামা ও কার্ঠ ব্যবসার অছিলায় 
নৌকা যোগে নদীতে নদীতে ভ্রমণ করে। এর! ছোট ছোট দলে 
ছোট ছোট নৌকাতে করে যাত্রী ধা মালবাহী নৌকার বাঁখপ অন্ধকারে 
কেটে দেশালাই কাঠি জেলে উহার আলোয় ত্ব্রতগতিতে ভিতরের 
বা কিছু দেখে নিতে অভ্যন্ত। এর! কিনারায় নেমেও সিদ চুরি করে 
থাকে। কিন্তু প্রথামত এর! সিশ্দ কাটবার জন্য একজন পাঁশীকে 
সঙ্গে রাখে। কারণ এই পাশীরা সিদ কাটতে ওস্তাদ বা সি"দ 
বিশেষজ্ঞ। এদের একজন নৌকায় পাহারা থাকে এবং অপর জনের! 
চুরি করতে গৃহস্থ বাড়ীতে যায়। এরা চোঁরাই ভ্রবা একটা দড়ীতে 
বেঁধে উহার একট! মুখ নৌকার তলদেশের পেরেকে বেঁধে দ্রব্য সহ 
উহার অপর মুখ জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে । কখনও কথনও এরা 
চোরাই দ্রব্য নৌকার ছাদে বা মান্তলেও লুকিয়ে রেখেছে। এরা 
সনাক্তযোগ্য দ্রব্যাদি কখনও সঙ্গে রাখে নি। অলঙ্কীরাদি তৎক্ষণাৎ 
এর! গালিয়ে ফেলে স্থানীয় খাদ ব1 গ্রাহকদের নিকট বিক্রয় করে 
এপেছে। এরা রাজসাহীর গোঁদাগারী, মুশিদাবাদের চুলিয়া প্রভৃতি 
বাংলা ও আসামের বহু স্থানের নদীবহুল জেলায় অপকর্ম্ম করে বেড়ায় । 
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সালশাহাডী 


মালপাহাঁড়ী নাম হতেই বুঝা বাবে বে উচার। একশ্রেণীর পাহাড়ী । এরা 
সাঁওতাল পরগণার ডোমে-ই-খে| উপত্যকার চতুর্দিকের পর্বতের চুড়াতে 
বাস করে। এক্ষণে এরা দিনাজপুর অঞ্চলে দলে দলে এসে বাস 
করছে । এরা ধর্মে হিন্দু এবং কালীভক্ত। অপকর্মে বার হবার পূর্বের 
এর! কালীর নিকট সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করে। এই সময় এরা 
একটি বজ্ঞকুণ্ড স্থাপন করে মন্ুদ্য মন্তকের খুলি ও দিছুর মাখানো 
পত্র, ধান ইত্যাদি সহযোগে পূ দেয়। এর! কালীর সহিত দুর্গা _ 
পূজাও ছাঁগবলি সহযোগে করে থাকে । কিন্তু বলিদানের পূর্বের 
বদি এ ছাগ দেবীর সম্মুখে রক্ষিত বেলপাতা ও ধান্য বা চাউল ভক্ষণ 
করে তবেই উহাকে বলি দেওয়া হয়। তা না হলে এর! অন্য এক 
বৃহৎ ছাগের সন্ধানে বহির্গত হয়। ম! দুর্গার সম্মুখে ডাটা, ছাগ, 
মাগুর মাছ বলি দেওয়ারও রীতি আছে। বহক্ষেত্রে দেবীর পাদগীঠে 
বাতাঁনা ছড়িয়ে এর! হরির লুটও দিয়েছে। পুজার সময় এরা মদ 
ব| তাড়ী থেরে উদ্দাম নৃত্যও করে থাকে। 

এদের জ্ীলোকেরা নির্বিবগার যৌন মিলনে পরাজুখ নয়। এছাড়া 
এদের মেয়ের! সার! অঙ্গে উক্ক চিহুও ধারণ করে থাকে। এদের 
স'খওতাঁলদের সম শ্রেণীর নিজন্ব ভাবা থাকলেও বাংল! ভাষ! এর! অনর্গল 
বলতে সক্ষম৷ 

এই দল বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নান| স্থানে ভ্রমণ করে এবং তাঁদের 
কেউ সন্দেহ করলে তারা নিজেদের লাম বদলে অন্য এক স্থানে সরে 
গিয়ে ছাউনি ফেলে। এর! সাধারণতঃ জনবহুল স্থান হতে দুরে তাদের 
ছাউনি কেলে স্থানীয় বড় বড় জোতদার বা ধনী ব্যবসায়ী বা জমিদারদের 


২০ 
৬ 


৬৯৯ 


22 স্বভাব ছুববুত্ত জাতি 
অধীনে নকরী বা মজুরী করে, এবং স্ুবিধাঁমত ছাউন্নর চতুর্দিকের 
স্থানে বগলী সি'দ সহযোগে গৃচস্থ বাটা হতে বাসন ও চাল ভাল 
অপহরণ করে। 
নেৰা ০মালাবেলচ 

এই দল ধর্মের আশ্রয় নিয়ে অর্থাৎ মন্কাগামী হাজী রূপে ধর্মপ্রাণ 
স্বধন্মীদের অর্থাপহরণ করে । এর! হজ যাত্রার প্রাক্কালে ছোট ছোট 
দলে দেশে দেশে ভ্রমণ করে মোসলেম গ্রমবামীদের হজ যাত্রায় তাদের 
অনুগামী হতে বলে। কিংব! গ্রামবাসীদের পক্ষ হতে হজে গিয়ে এদের 
হয়ে ধর্ম্মাচরণ করবে বলেও প্রতিশ্রতি দেয়। এই স্থধোগে তাদের 
একজনের হজ যাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থাভাব হয়েছে বলে বহু অর্থ 
গ্রামবাসীদের নিকট হতে এরা আদীয় করেও নেয়। গ্রীমবাঁসীদের 
কেহ এদের সহগামী হতে ইচ্ছা! প্রকাশ করলে ছু'শ বা তিনশ টাকা 
তার। এদের নিকট হতে নিয়ে নিজেদের কাছে গচ্ছিত রাঁথে। এবং 
তার কিছু পরই এ অর্থসহ এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে গড়ে। 
সাধারণতঃ এদের মধ্যে যে মোয়াল্লেম তাঁর কাছেই এ অর্থ গচ্ছিত রাখা 
হয়েছে । এ অর্থ এনে ত! গচ্ছিত রাখতে কেউ অস্বীক্ৃত হলে এরা 
তাকে মারধর করে উহ কেড়েও নিয়েছে । ছুই এক ক্ষেত্রে এই সকল 
ব্যক্তিকে স্ুযৌগমত এর! নৌকা! হতে জলে ফেলেও দিয়েছে। 

এর! ‘জাম জাম” নামক পবিত্র উদক বা মক্কার এক কুয়া হতে আন৷ 
হয় এবং জর্ধরোঁগহর তাবিজ প্রভৃতি বিতরণ করে মানুষের আস্থাভাজন 
হতে সচেষ্ট হর। ধর! পড়ার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের নামধাম সহ 
একট! বড় তাঁলিক। প্রায়ই এদের নিকট পীওরা গিয়েছে। একা পূর্ব 
পাকিস্তানের নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ 
প্রভৃতি জিলাতেই অপকৰ্ম্ম করে বেড়ীয়। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৩৮ 


ল্যান 


পাখী শিকাঁরীদের এদেশে ব্যাধ বলে। এর! নিয্নশ্রেণীর বাদালী হিন্দু 
এবং যশোহর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার অধিবানী। এর স্ীপুত্রশহ দেশে 
দেশে ঘুরে শতনলী ও বেত বা বাশের ঝুড়ির সাহায্যে পাখী ধরে। এরা 
কখনও কখনও নিজেদের পাইক মার! বাশফোর ডোম ও কুরুয়া নামেও 
পরিচিত করেছে। এরা বহুদিন একস্থানে ছাউনি ফেলে পল্লীবানীদের 
সহিত স্বপ্ভত। করে, পরে স্রযঘোগমত তাদের প্রবঞ্চনা করে। এদের 
মেয়েরা অজ্ঞ নারীদের ‘অক্ষয় লক্ষ্মীর ভাঁড়? পদ্ধতির সাহাব্যে ঠকিয়ে 
থাকে। এর! তাদের এই ভাড়ের টাকা কখনও শেষ হবে না অর্থাৎ 
ত ক্ষুৱাব! মাত্র পুনরায় ভরে যাবে, এই কথা বলে অধিক মূল্যে এ ভাড় 
তাদের গছিয়ে দিয়েছে। এদের পুরুষরা ভাঙ! বাড়ী বা ডুবো জাহাজ 
হতে কয়েক হাড়ি মোহর পেয়েছে বলে অজ্ঞ পুরুষদের নিরালা স্থানে 
এনে গ্রবঞ্চনা করে। কেউ বদি এ ব্যক্তিকে ধরে ফেলে তা’হলে লুকানো 
স্থান হতে এদের সাথীর! বেরিয়ে এসে বন্ধুকে বাহুবলে উদ্ধার করেছে। 
এর! 'টাকাকড়ি দ্বিগুণ করে দেবে বলে কয়েকটি টাকা কাপড় চাপা 
হাড়িতে রেখে ও পরে তা সরিয়ে লোভী মানুযদের ঠকিয়ে থাকে। 


বদ ম্যসলম্মান্স 


এর! একপ্রকার ঠগী দল। এরা প্রায় ভারতের সর্বত্রই এবং 
বাঁংলা দেশের মুর্শিদাবাদ, বগুবা, বীকুড়া, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও পাবনা 
জিলীয় অপকৰ্ম্ম করে । এরা বৈদ্য বা ভাক্তারিতেও পারদর্শী । দেশীয় 
গাঁছ-গাছড়াঁর ওমধ এরা ভালই তৈরী করে। বৈদ্য হতে বৈদ 
শব্দের স্ষ্টি হয়েছে। রাজপুতানার উদয়পুর, বোধপুর প্রভৃতি 


২৩৯ স্বভাব দুর্ব্বত্ত ভাতি 
রাজ্যবাদী বানদার জাতির উপশ্রেণী হলেও এর! হিন্দু হতে মুসলমান 
হয়েছে। 
এরা বৈরাগী বা রামানন্দ হিন্দু সাধুর বেশে রোগমুক্তির জন্য বিভূতি 
বিতরণ করে । এরা পরশমণির অধিকারী রূপেও নিজেদের প্রকাশ 
করেছে। এরা রূপার টাকা সোনার করতে পারে কিংবা টাকাকড়ি 
দ্বিগুণ করতে পারে বলে হাতের বা কেমিকেলের কায়দা দেখিয়ে লোক 
ঠকায়। এর! রূপার টাকা! সর্বসমক্ষে কেমিকেলের সাহায্যে স্বর্ণাভ , 
করে গরে সেই টাকা হাত সাফাইএর সাঁহায্যে সরিয়ে তার স্থানে মোহর 
এনে প্রথমে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করে। এর পর একটা হাড়ীতে 
রূপার টাকা রেখে বা এ হীড়ী উনানে বসিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ 
করতে থাকে । তাঁর পর কথায় ভুলিয়ে বা গৃহস্থদের ধাগ্পা দিয়ে 
' অন্যত্ৰ সরিয়ে এ হাঁড়ী হতে টাকাকড়ি তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। 


পাইকমাব্ৰ। 


এর! কখনও কখনও ডাকাতি করলেও প্রায়শঃ সি'দেল চুরিই 
. করেছে। এর! চাল, বাসন, কাথা কাপড় প্রভৃতি সামান্য মূল্যের 
ভ্রব্যও চুরি করে) এইজন্য এরা ধনী দরিদ্র শিব্বিশেষে গৃহস্থ বাড়ীতে 
সি'দ দেয়। এই সি’'দ এর জানালার নীচে ও ছুয়ারের উপরে চৌকা- 
ঘরের আকারে দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এদের বালকের! সন্ধ্যায় 
বাঁটাতে ঢুকে তক্তপোষের তলায় বা অন্য কোনও স্থানে লুকিয়ে থাকে 
এবং পরে গভীর রাত্রে উঠে বয়স্কদের প্রবেশের জন্য দরজা খুলে দেয়। 
এদের কেউ কেউ গাঁচিল টপকে গৃহে ঢুকে । পলায়নের জন্য সদর দরজা 
খুলে রাখে এবং তার পর ঘুমন্ত নারীর অঙ্গ হতে বেমালুম অলঙ্কার খুলে 
নেয়। কোনও বাড়ীতে চুরি করার পূর্বের এর! স্ত্রী-পুরুষে বাদর-নাঁচ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৪০ 
দেখাবার বা পানার্থে জন বা খাগ্ার্থে অন্ন ভিক্ষার অছিলার পুরুষদের 
অবর্তমানে ও বাড়ীতে ঢুকে চারিদিক ভালো করে দেখে রাখে । এরা 
বিশেষ এক স্থানে বহু দিন ছাউনি ফেলে উহার চতুদ্দিকে অপকর্ম করে, 
কিন্ত স্থানীয় লোক তাঁদের সন্দেহ করা মাত্র তাঁর! স্থান ত্যাগ করে দূরে 
চলে যায়। 

এর! স্ত্রপুত্রদহ দেশে দেশে ঘুরে বেড়ার । এদের অধিকাংশই 
বাকুড়ার নিন্নশ্রেণীর লোকের মত দেখতে । তবে এদের স্ত্রীলোকের! 
দেশবালী মেয়েদের মত শাড়ী পরলেও মাঁনভূনবাঁদী পাইকমারদের 
মেয়েরা ঘাঁগরাও পরে। এর! হাতে মুখে উক্কি চিহ্ন ধারণ করে এবং 
জাল ও শতনলীর সাহায্যে পাখী ধরে। এদের অনেকে বাঁদর নাচ 
দেখায় বা শিতলা ঠাকুর সহ ভিক্ষার বার হয়। এদের কেউ কেউ 
গলায় দড়ি বেঁধে গরুর মত শব্দ করেও লোক জড় করেছে। 

এই দল বীকুডা, বর্দমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, মানভূম, সিংভুম 
ও সাঁওতাল পরগণার অধিবানী। এরা নিজেদের ব্যাধ, অগোরী, 
গুল্গুলি, চামার ও হ্থনিয়া রূপেও স্থানবিশেষে পরিচয় দেয়। 


স্তঃক্ৰ বৰপুত্ৰ ০সালাল্র . 


এরা মূলতঃ বিহার যুক্তপ্রদেশের সোনারদের জাতভাই, কিন্তু এদের 
পুরুষান্গক্রমে অপরাধগ্রবণতার জন্য এদের জাতভাইরা এদের সন্ধে 
সম্পর্ক অস্বীকার করে। ছাড় এই শ্রেণীর এক দল বিতাড়িত হয়ে 
এখন নেপাল তরাই-এর কয়েকটি গ্রামে এসে বাদ করছে। এদের দেশের 
জমিদাররাও এদের পৃষ্ঠপোষক, কারণ তারা এদের চোরাই দ্রণ্য হতে ভাগ 
পায়। বিনিময়ে এই সকল ক্ষুদ্র অসাধু ভূন্বামিগণ, এরা, জেলে গেলে 
এদের স্ত্রী পুত্রকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, এমন কি আদালতে এরা 
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মামলারও তদ্বির করে এদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছে । তবে অপকন্মের 
অভিযানে এরা নারীদের কমক্ষেত্রেই সঙ্গে রেখেছে । এর! পথিমধ্যে 
বৃক্ষতলে রান্নাবান্না করে থেয়েদেয়ে চলে যাবার সমর একটি তীরযুক্ত 
ত্রিকোঁণ ঘর একে রাখে ঘাঁতে পশ্চাৎগীমীরা এ তীরের মুখ হতে বুঝে 
নিতে পাঁরে যে তাদের অগ্রগামী দল কৌন দিকে চলে গিয়েছে । এরা 
ভ্রমণকালে নিজেদের মিথ্যা নীম ধামে পরিচিত করে। কখনও 
কখনও এরা নিজেদের বেণিয়াঃ গোৌঁরাঁলা ও কৈরিয়া বলেও পরিচয় 
দিয়েছে। 

এই দল অপকর্ন্মের সুবিধার জন্য রেলষ্টেশনের নিকট প্রথমে একটি 
দোকান বা বাটী ভাড়া করে। এদের কেউ কেউ পান বা মিষ্টির সাহায্যে 
মানুষকে অচৈতন্য করেও তাদের অর্থ অপহরণ করেছে। কখনও কখনও 
এর! জোঁর করে মানুষের দ্রব্যাদি কেড়েও নিয়ে থাকে । এরা বালা টিক 
ও টপকা টি,ক পদ্ধতির সাহাব্যেও ভালমানগদের অর্থ অপহরণ করে 
থাকে । এই টপকা ঠগী গ্রভৃতিদের সম্বন্ধে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত 
বলা হয়েছে । 


শভনামী লাকা 


এরা কাউকে প্রণাম জানাঁবার সময় শতনাম শব্দটি বার ছুই উচ্চারণ 
করে। এইজন্য এদের বলা হয় শতনামী চাশীর। এরা রায়পুর ও 
বিলাপুর জেলার অধিবাঁসী। একাধারে এরা ছুই প্রকার অপরাধ 
করে, যথা--সি"দেল চুরি এবং বিষপ্রয়ৌগে গবয় হত্যা । সি'দেল চুরিতে 
এদের চার পাঁচজনের দল কর্মরত থাকে। পথে ঘাটে এর! পাহারা 
রেখে তবে এদের অপর জনের! গৃহে প্রবেশ করে। বাঁধা পেলে বা গ্রেপ্তার 
এড়ানোর জন্য এর! প্রতি-আঁঘাত হাঁনতেও প্রস্তত। অপকন্মের পূৰ্ব্বে 
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প্রান্ণে ও কক্ষে এর! বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে। সমাঁজসেবীদের চেষ্টার এর! 
আজকাল কিছুট। উন্নততর হয়েছে । 


ছিলীগল্ালা। লাভল্িজ্সা 


এই দল মূল বাঁউরিয়া দলেরই একটি উপশ্রেণী। এরা ভাগলপুর» 
হায়দ্রাবাদ, পিন্ধু ও মজঃফরপুরের অধিবাসী । এরা বৈরাগী কানীর 
ব্রাহ্মণ এবং গৌসাইদের ছদ্মবেশে অন্দে বিভূতি ও গোপীচন্দন 
ধারণ করে, তুলনী ও রুদ্রাক্ষের মাল! গলায় পরে, চিমটা ও কমণ্ডলু হাতে 
করে যত্র তত্র ভ্রমণ করে। কিন্তু এর! সাঁধারণতঃ পবিত্র স্থান মন্দিরাদির 
সম্পর্কশূন্য কোনও এক নিরালা স্থানে এসে ছাউনি ফেলে। তবে গ্রামের 
প্রান্তদেশে কোনও ভাঙা পরিত্যক্ত বাড়ী বাঁ মন্দির থাকলে সেখানেও 
“এর! আড্ডা গেড়েছে। এরা সন্ধে কুকুর রাখে এবং মুরগী, ছাগ, মেষ ও 
হরিণ মাংস খেতে ভালবাসে । এদের মেয়েরা কানের উপরাংশে চারিটা 
ছিদ্র রাখে ও নানাবিধ রৌপ্যালঙ্কার পরে। এদের মেয়েরা নাকে ও 
চোখের নিকট উদ্ধিচি্নও ধারণ করেছে । এর! বহু প্রকাঁর চিত্র বা 
সঙ্ষেতও পশ্চাদগানীদের জন্য একে রাখে। এই উদ্ধিচিহ্থাদি ও চিত্র 
সঙ্কেত সম্পর্কে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে । 

এরা বিবিধ দলে বিভক্ত হয়ে সার! ভারতবর্ষে অপকর্ম্ম করে বেড়ায় ৷ 
এদের দলপতিকে এরা বলে কমন । নিজেদের ছাউনির নিকট এরা 
কদাচিৎ অপকন্মী করেছে। এর! গভীর অমাবস্ত। রাত্রে পাঁচ ছয় 
জনের এক একটা দলে বিভক্ত হয়ে রেলযোগে বা পথ হেঁটে বহু দুরে গিয়ে 
অপকর্ম করে। পূর্জাঙ্কে এদের নেয়েরা কোনও এক গৃহে ভিক্ষা ব! গুষধ 
বিক্রয়ের অছিলায় ঢুকে স্থড়ুক সন্ধান আনে। এরা বগলী সিদ দ্বারা বা 
দড়ী ও বাণের সাহায্যে জানালার গরাদ ভেঙে বা উপড়ে প্র সকল গৃহে 
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প্রবেশ করেছে। এরা জানালার কাঁচ সরিয়ে বা শিকল ভেডেও নির্ধারিত 
গৃহে প্রবেশ করেছে। বলাবাহুল্য যে অপকর্মের সময় এর! সাধুবেশ 
পরিহার করে মাত্র তাদের নেন্কট_পরে অপকর্ম করেছে। এরা অপর 
বহু দলের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করে তথায় ঝিষ্টা ত্যাগও করে থাকে। 
অপকন্মের সুধিধার জন্য এর! দেশলাই ও মোম বাতি সঙ্গে নেয়। 
এদের ছাউনি থেকে দুই তিন মাইল দূরে কোনও স্থানে এরা চোরাই 
দ্রব্য পুঁতে রাখে এবং তা স্থব্ধি মাত্র স্থানীয় বামাল গ্রাহকদের নিকট 
বিক্রয় করে। 

এরা কুসংস্কারের কারণে একটা বাক্স করে জোয়ার, চাল প্রভৃতি 
সঙ্গে নেয়! এদের কেউ কেউ গাইন নামক চামচ-যন্ত্রও সঙ্গে রাখে । 
এরা কালীরভানী প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক ও ধর্মে হিন্দু। এরা 
মৃত্যুর পর শিশুদের কবর দেয় কিন্তু বয়স্কদের দাহ করে কিংবা নদীতে 
ফেলে দেয়। এরা এ’ও দাবী করে বে এর! দক্ষ মৎ্দজীবী ও শিকারী, 
চোর ডাকাত নয় । কিন্তু এর! এই ব্যবসায় দক্ষত। দেখালেও সৎভাবে 
জীবন যাপন করে নি। 


সাল্রগযল্সান্ডী লীভভ্রিল্সা 


এর! স্ত্রপুত্র সহ বিভিন্ন দলে দেশে দেশে এসে জালি মুদ্রা তৈরী 
করে তা চালায় । এরা বরদা ও যোধপুরের অধিবাপী নিয়শ্রেণীর 
হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এদের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ নাঁতিদীর্ঘ। কিন্ত বিদেশে 
এর! গির ও গোঁসাই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। এদের পুরুষেরা 
ময়ল! ধুতি, ছোট কুর্তা ও মারওাটীর ্কায় পাগড়ী পরে। এদের 
শিশুদের উদরে তপ্ত লৌহশলাক! দ্বারা তিনটি জাতি নির্দেশক চিহ্ন 
উতকীর্ণ করে দেওয়া হয় । এই বিশেষ চিহ্ন ব্যতীত এদের কন্যারা 
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মুখে চাঁরিটি ও চোখের কোণের নিকট কয়েকটি উদ্ধীচিন্ ধারণ করে। 
এরা নাম ধাম ও জাতি প্রায়ই গোপন করে থাকে । 

সাধু, তীর্থবাত্রী বা ব্রান্মণের বেশে সামান্য কিছু ক্রয় করে এরা 
দৌকানীকে একটি ফরাক্কাবাঁদ মুদ্রা দিয়ে ভাভানী চার । এ দোকানী 
এ মুদ্রা গ্রহণে অস্বীকৃত হলে সবিস্ময়ে বলে উঠে, “এ্যা এই মুদ্রা চলে না! 
তাহলে এখানকার মুদ্রা কিরূপ ?* এর পর দৌকানীর বাঁজ্সতে হাত 
দিয়ে এখানকার মুদ্রা দেখার অছিলায় হাত সাফাইয়ের সাহায্যে ছুই 
একটি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে । কিংবা এ মুদ্রা তুলে পরীক্ষা করে 
ত| ফেরত দেবার সময় একটি জালি মুদ্রা এ দোকানীকে এরা গছিরে 
দেয় । এই সময় হাঁত-সাঁফাই-এর সুবিধার জন্য এর! একটি ছোট ছড়ি 
হাতে রাখে, কখনও কখনও এরা কোনও সওদা কিনে ত! খারাপ 
এই অজুহাতে তার টাকা ফেরত নেয় এবং পরে মিটমাট করে এ আসল 
মুদ্রার স্থলে একটি নকল মুদ্রা দোকানীকে গছিয়ে দেয়। এরা কখনও 
কখনও নাগরিকদের নিকট মোহর বাধা রেখে পরে ত| ফেরত 


নিয়েছে সুদ বেণী দিতে পারবেনা বলে! পরে কিন্ত অন্গুরূপ ভাবে 


মিটমাট করে তাকে আসল মোহরের স্থলে একটি নকল মোহর ফেরত 


দিয়েছে । এই স্থলে গৃহস্থ নিঃসন্দেহ থাকায় ও মোহর পুনরায় পরীক্ষা 
করা প্রয়োজন মনে করে নি। কারণ সে উহা পূর্ব্ব মোহরই 
মনে করেছে। 


মুদ্রা জালের জন্য এরা ছাঁচ ব্যবহার করে না। এর! এই কাৰ্য্যে 
টাকার ছুই পিঠ ও একটি রিউএর সাহায্য নেয়। এবং হুন্ম মৃত্তিকা, 
তৈল, ঘী, সোল্ডার তামা প্রভৃতির সাহায্য নেয়। এরা একজন 
সুদক্ষ মিলারও সঙ্গে রেখে থাঁকে এবং এদের দ্বারা তাঁর! মুদ্রার কাণা 
মোল্ড করিয়ে নিয়েছে। এদের মেয়েরা মুদ্রাজালের উপকরণ, যন্ত্রপাতি 


ঞ্ু 


২৪৫ স্বভাব দুর্ববত্ত জাতি 


ও ফরাক্কাবাদ মুদ্রা তাঁদের ঘাঘরার মধ্যে লুকিয়ে রাখে। লুকানোর 
সুবিধার জন্য এদের পুরুষরাও তাদের পরিচ্ছদে বহু গোপন পকেটও 
তৈরী করে রেখেছে । এরা দোনাখেল ও বিড, স্ুুইগুলিউ পদ্ধতিতেও 
সুদক্ষ । 

এরা মুদ্রাজালের বন্ত্রপাতি ও উপকরণ নিজেদের ছাঁউনিতে, 
উহার দূরে, বিছানার বা উনানের তলায় লুকিয়ে রাথে। এরা অতি 
চতুর জাতি। এদের মেয়েরা পথে ছড়ির ও পুরুষরা মৃত্তিকা মণ্ডের 
সাহায্যে বহু সাঞ্ষেতিক চিহ্ন ও চিত্র একে রাঁখে । 


ভাদ 

ভাঁদকর! বাউরিয়! জাতিরই একটা উপশ্রেণী । এদের মধ্যে থেরী, 
সাহারাঁনপুর, বদীওন ও মথুরা জিলার ভাদকরা সাংঘাতিক । এরা 
রেল যোগে ভারতের বহুস্থানে ভ্রমণ করেও বগলী সি'দ দ্বারা অপকর্ম করে । 
বগলী সিপ্দ দ্বার! ছুয়ীরের পাশে গর্ভ করে উহার মধ্যে হাঁত দিয়ে 
এরা খিল ও ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। এর! নগদ টাকা অলঙ্কার ও 
বন্ত্রীদি চুরি করে, ছোট ছোট গহনা, জুতা, বন্তাদি বিছানার মধ্যে 
সেলাই করে রাঁখে। এরা সন্যাসী ও বৈরাগীর বেশে গিরি, পুরি 
ও দাস প্রভৃতি পদবীতে পরিচয় দেয় এবং সঁ্দে রাধা খাবার, আটা 
ময়দা ও যৌয়ারী রাখে । কখনও কখনও এর! গবস্বাদি বিক্রেতা গৃহস্থ 
বলেও পরিচয় দিয়েছে। 


ভাঁগৱ্নী 
এই দল গুর্জর ও কাঁথিয়াড়ের বাসিন্দা হলেও সারা ভারতে স্রীপুত্ 


সহ ভ্রমণ করে বগলী সি'দ দারা সাধারণ ও সি'দেল চুরি এবং 
পকেটমার ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিবিধ অপরাধ করে। এদের মেয়েরাও 
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চুরি চাঁমারীতে অভ্যস্ত । এর! দোনাখেল পদ্ধতিতে পারদর্শী; এ’ছাঁড়া 
শিশুদের দেহ হতে অলঙ্কারাপহরণও এরা করেছে। 

সাধারণতঃ নাম মাত্র মূল্যে অলঙ্কার বিক্রয় করবে বলে এরা লোভী 
ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের কোনও এক নিরাঁল! স্থানে এনে দর দস্তর করতে 
থাকে। ইতিমধ্যে তাঁদের অপর কয়েকজন পুলিশের পরিচয়ে অকুস্থলে 
এসে এদের ধরপাঁকড় সুরু করে। এইরূপ ক্ষেত্রে এ সকল লোভী 
ব্যক্তিদের উপরন্ত এ জাল পুলিশদেরও আকেল-সেলামী স্বরূপ ঘুষ দিতে 
হয়েছে। এছাড়া ইতিপূর্বে পূর্বেছার লোকের! তাকে অলঙ্কার না 
দিয়েই তাঁর অর্থ সহ পলায়ন করেছে । এই ভাবে এদের কারসাঁজীতে 
মানব এদের নিকট পায় পয়জার ছুইই লাভ করে থাকে। 


A) 


এই দল বাংলা দেশে কলিকাতা ও হাওড়াতে মাত্র অপরাধ করে। 
এরা যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসী হলেও এক্ষণে এদের সারা 
ভারতেই দেখা যায়। এরা সাত বা আট “জনের দলে বিভক্ত হয়ে 
নানা স্থান ঘুরে পরে একটা নির্ধারিত স্থানে এনে পুনর্দিলিত হয়। এদের 
মেয়েরা প্রায়ই সস্তা মনোহরী ব্য ফেরী করে থাকে, আবার ভিক্ষাও 
করে। এরা মগ্তপান ও জুয়া! খেলাতেও অভ্যন্ত। 

এর! সাধু সন্যাসী ও বৈরাগীর বেশে বা গণৎকারের ভূমিকায় অভিনয় 
করে পয়সা উপার্জন করে। কখনও কখনও এর! সৎকার্ধ্ের ব| মন্দির 
প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ বা মেরামতির কার্যের কিংবা কণ্ঠাদায় উদ্ধারের জন্য 
ধাপ্প। দিয়ে গ্রামবাসীদের নিকট হতে চাদ! সংগ্রহ করেছে। এরা নামকরা 
মঠের মহান্তের চেলারূপেও মঠ মেরামতের জন্য মিথ্যা কথা বলে চাঁদা 
আদায় করেছে। 


চখ 
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কুল 
ভূরগণ মাপের ফিতা ও ঝুড়ি প্রভৃতি সহ কনট্রাকটার বা ঠিকাদার 
কিছ সাধারণ মজুরের বেশে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, ঢাকা, 
ময়মনসিং, রাজসাহী ও রংপুর জিলাতে নি দেল চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, 
পকেটমার, দোকান হতে চুরি প্রভৃতি অপকর্ল্ম করে বেড়ায় । এদের 
দুই একজন দুয়ার খুলে বা পীচিল-বয়ে গৃহে ঢুকে সাথীদের প্রবেশের 
গথ স্থগম করে দেয় এবং অনায়ানে লৌহ ও কাষ্ট সিন্দুক ভেঙে 
ফেলে। এদের কেউ কেউ পল্লীবাসীদের ভীত করবার জন্য ডিনীমাইটও 
ব্যবহার করেছে। এ’ছাঁড়া এরা একক সি'দেল চুরিতেও সুদক্ষ । 
এই দল কালী ও শিব পুজারী হিন্দু। এর! নিজেরা মদ পান করে এবং 
মদ দিয়ে দেব দেবীর পুজীও করে। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহের বা 
নিক! করার চল আছে। বাংলা দেশে এদের বহু ব্যক্তি কুলী মজুর, পান্ধি 
বাহক, গোশকট চালক প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এরা ফৈজীবাদ, 
চাল্পারণ, বেনারস, সাবান, শাহাবাদ, গাজীপুর, গোরখপুর+ মিরজাপুর, 
বেলিয়া, জৈনপুর ও আজমগড়ের অধিবাসী । 


ডাঁল্সেন্ন। 
এরা ডাল! প্রস্তুতকারী মালা জাতির একটা উপশ্রেণী। কেউ এদের 
দো-আঁশল| কাহার জাঁতিও মনে করেন। এরা এক্ষণে পুমীপার। 
গৌরগাও-এ বসবাস করলেও এর! বেরিলী, রামপুর, মিরাট, বুদাও, 
ও মোরাদাবাদেই বাস করে। এর! ছয় বা সাঁত জনের দলে বিভক্ত হয়ে 
সারা ভারত ঘুরে বারয়াঁরদের গ্থানবায়ী চুরি চাঁমারী করে থাকে। 
এরা কোনও এক জনবহুল স্থান বা মেল! প্রভৃতি হতে কিছু দুরে বৃক্ষের 
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তলায় ছাউনি ফেলে এ সকল জনবহুল স্থানে এসে চুরি করে। এদের 
বয়স্করা নিরীহ দোকানী ও পথচারীদের কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখে এবং 
ইত্যবসরে এদের বালকের! তাদের দ্রব্যাদি সরিয়ে নেয়। ধরা পড়লে 
কিন্ত এর! কখনও নিজেদের বা সঙ্গীদের নাঁমধাম প্রকাশ করে নি। 


দ্লানলিলাল কামী 


এর! বর্তমানে ভুটান জলপাইগুড়ি এবং আঁসামের সীমান্তে বাস 
করলেও পূর্বে নেপালের দ্বাবয়া গ্রামে স্বর্ণকার বাসিন্দা ছিল। 
এরা ব্রিটীশ ভারতে ব্যবসার অছিলায় শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করে 
এবং বর্ষার শেষ পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও দাঞঙ্জিলিঙ জিলায় 


অপকর্ম করে। সাধারণতঃ এরা গভীর রাত্রে ডাকাতি ও গৃহের ভিতর 
ও বাহির এবং বিপনী হতে চুরি করে । 


জোক বালী 


এরা টাকা ও মৈমনসিংএর অধিবাসী হলেও ব্রহ্মের বেসিন মংমা 
জিলায় স্থানীয় অপরাধীদের সহবোগিতায় ডাকাতি করে। এরা ব্রহ্ম 
ভাষায় কথাও বলে। গ্রামবাসীদের ভয় দেখাবার জন্য এরা চিনে- 
পটকার আওয়াজ করে, কিন্তু বাঁধা পেলে নিজেরাও ভয় পেয়ে পলায়ন 
করে। ডাকাতির সময় মুখে চুণ মেখে লাঠি ও দাও হাঁতে ঘরে ঢুকে। 
ব্ষদেশে এদের কেউ কৃষিকার্ধাও করেছে কিন্তু সেখানে নৌকা 
কখনও চালায় নি। এরা ছদ্মনামে নিজেদের সর্বদাই পরিচিত করে। 


হোপখ্ৰপুল সাল্রলি। 


এর! মাদ্রাজ ও বাংলায় টু ও খচ্চর প্রভৃতি নিয়ে ভ্রমণ করে এবং 
গভর্ণমেন্টের নামে জাল কর! পরিচয়পত্রের সাহায্যে নিজেদের বন্যাঁপীড়িত. 


* 


* মর 


a 
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বা দু্িক্ষাঞ্চল হতে আগত দুঃস্থ গ্রামবাসী বলে পরিচয় দিয়ে নাগরিকদের 
নিকট হতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। এরা কারয়াল নাট জাঁতিরই 
একটি উপশ্রেণী। 


_ালান্দশাল 


এর! আন্তর্জাতিক অপরাধী দল এবং এদের অপকর্ম বাংলা, 
আসাম, যুক্তপ্রদেশ, ব্ৰহ্মদেশ ও পূর্ব আফ্রিকাঁতে বিস্তৃত। এরা! প্রবঞ্চক 
দল কিন্তু এক্ষণে এদের কেউ কেউ চুরিও সুরু করেছে । এরা ফকিরের 
বেশে মসজিদ নির্মানের আছিলীয় টাঁদা সংগ্রহ করে । এর! কাপড়ের 
বা ঝুলির ভিতর হতে বেমালুম এক প্রকার দুধের মত শ্বেত রস 
হাতের তালুতে বার করে এনে লোককে চমৎকৃত করে। এরা 
ব্রশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধন দৌলত দ্বিগুণ করে দেবারও 
লোভ দেখিয়েছে । 

এর! লাহোরের অধিবাসী | প্রদেশে এরা হু'কা ও ছিলিমের ব্যবসা 
করে, কিন্ত ফকিরের বেশে অর্থাৎ গীত-বন্ত্র পরে, লঙ্ব। চুল ও দাঁড়ী রেখে 
এরা পরিক্রমণে বার হয়। এদের কেউ কেউ বাদর-নাঁচও দেখায় । 


গান 


গাইনরা নদীপথে ভ্রাম্যমান গায়কের দল। সান্দার জাতীয় ; গান 
কর! পূর্বে এদের উপভীবিকা ছিল। এক্ষণে এদের এক দল স্থায়ী ভাবে 
বাস করে এবং স্থলে সাধু জীবন যাপন করলেও এদের অপর দল আজও 
্রিপুরা ও ঢাকা জিলায় মেঘনা প্রভৃতি নদীবক্ষে নৌকাযোগে ডাকাতি ও 
রাহাজানি করে বেড়ায় । এদের পুরুষদের কেউ কেউ ছিপ ফেলে মাছ 
ধরতে ও জুয়া খেলতে বিশেষ দক্ষ । এদের স্ত্রীলৌকদের কেউ কেউ হাটে 
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বাজারে ফেরী করে বা দোকান করে সস্তা দ্রব্যাদি বিক্রয়ও করে। সারঙ্গ 
নামক ক্রুতগামী নৌকার নদীর মধ্যস্থলে এনে এরাও “আগুন দেবে 
গো বা তাঁদাক দেবে গো” বলে যাত্রী বা মালবাহী নৌকাগুলি থামিয়ে 
ডাকাতি করে। 


হাল্কা 


গোন্দারা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত | বথা__উড্ভিস্তাবাসী “গড়িয়া” 
ছত্রিশগড়নাদী 'লাডিয়া?, খোন্দমহলবাদী -কুন্দলিযা”, কবীরপর্থী 
“কাঁবারিয়া” আঙ্গুলবাসী “পান, এবং কটকবাঁপী “কান্দার”। এরা 
ভারতের একটা আদিম জাতি। এক্ষণে এরা উড়িগ্থার বামড়া, পাটনা, 
শোনপুর, সম্বপপুর ও আছুলে বাস করে। এদের মধ্যে ওড়িয়া, 
লাভিয়া ও কান্দুলিয়াগণ হিন্দুদের রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা মেনে 
চানেও দেশদার নামক এক পৃথক দেবতার পুজা করে এবং এদের 
মৃতদেহ না পুড়িয়ে কবর দেয়। এরা ভীতি ও গায়কের কাজও করে। 
কিন্তু সুবিধে পেলেই এরা দিনের বেলার হাটে বা মেলায় এসে পকেট- 
মারতে ও রাত্রে পর্ণকুটিরে দি'দেল চুরি করতে বিশেষ আনন্দ পায়। 


রাজপথে রাহাজানি ও ডাকাতি করাও এদের কেউ কেউ সম্প্রতি সুরু 
করেছে। 


কুইলভল্লি 


এর! নিজেদের পাইকমারদের মত পক্ষী শিকারী লুলিয়া ব| বিদেশী 
বুনিয়া বলে পরিচয় দিলেও আদলে ু্িয়া জিলার পূর্বতন বাসিন্দা এবং 
পৃথক শি্শরেণীর হিন্ু। এক্ষণে এরা খুহীতঃ নেপাল ও পিয়া জিলার সীমান্তে 
ও কাটিহার অঞ্চলে বসবাদ করলেও পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও 


| 


১ 


২৫১ স্বভাব ছূর্বত্ত জাতি 


দাৰ্জিলিং অঞ্চলে অপকর্ম করে। এদের স্ত্রীলৌকেরা ভিক্ষা ও পুরুষেরা 
বধ বিক্রয়ের অছিলার গৃহে গৃহে ঘুরে চুরির জন্য সড়ক সন্ধান নেয় ও 
সুবিধে পেলে সাধারণ সি'দেল চুরিও করে। বাঁধা পেলে এরা প্রতি- 
'আঘাতও হেনেছে । 


লো 


এদের বহু ব্যক্তি অধুনাকালে হুগলী জিলায় ও আসামের চাবাগান 
অঞ্চলে বসবাঁদ এবং কুলী মজদুরের কাঁজ করে। পূৰ্ব্বকালে এরা 
মেদিনীপুর জিলার বনে জঙ্গলে বাদ করতে|। এরা ভূমিজ জাঁতিরই 
একটা উপশ্রেণী বলে জানা গিয়েছে। এদের কেউ কেউ বিষ-প্রয়োগে 
গবয়-হত্যা করলেও সাধারণতঃ এরা টাঁদি, ষি ও তরবারি 
সহযোগে গ্রামবাসীদের বিতাঁড়িত করে দিয়ে ডাকাতি অপকার্য্যেই 
অত্যন্ত। ডাকাতি কালে এদের একদল বহির্দেশে পাঁহারারত থাকে 
এবং অপর দল গৃহে ঢুকে কক্ষের চালা হতে খড় তুলে তা জালিয়ে গৃহ 
প্রথমে আলোকিত করে। তাঁর পর সারা গৃহ লণ্ডভণ্ড করে তো বটেই 
এমনকি স্ত্রীলৌকদের দেহ হতেও অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয় । কখনও কখনও 
একই গ্রামে এরা একই রাত্রে দুইবার কিংবা একই গ্রামে পর পর ছুই 
বাড়ীতে এর! হান! দিয়েছে। পূর্বের লোকে এদের চুয়ার এবং এদের 
অপকর্ন্মকে চুয়ীরী বলে অভিহিত করতো । 


খাল 


থারুরা নাট রূপে পরিচিত নেপাল, পুণিয়া ও ছুঝীরবন্ধের সীমান্তের 
একটা ভ্রাম্যমান জাতি । এদের মেয়ের রূপার টাকার পরিমাপের একটা 
চক্রাঁকার অলঙ্কার ডান নাকে পরে এবং এদের সাঁড়ী পরার ধরণ দেশয়ালী 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫২ 
মেয়েদের ন্যায় । কেউ কেউ এদের ত্রজবানী ও বাঁওসিয়ার সমগোত্রীয়ও 
মনে করে। এরা কুচবিহারঃ গোয়ালপাঁড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও 
জলপাইগুড়ি জিলায় চুরি চামারী ও রাজপথে রাহাজানি ও ডাকাতি করে 
বেড়ায়। এর! হাটবারে হাট হতে মহাঁজনদের অগ্ুদরণ করে একটা 
নিরালা স্থানে আসামাত্র তাদের অর্থ অপহরণ করেছে। 

এদের মধ্যে নাটগণ পূর্বে গান গেয়ে বেড়াতো, এইজন্য এদের নাট 
বলে। নেপাল সীমান্তের থারুদের গায়ের রঙ করসা। কুসংস্কারের 
কারণে নেপালের একটা নদী এদের মেয়েরা কখনও পার হয় না। 


লবললক্কিক্সল্ 


আযাঙলো-ইগ্ডিক্ান, আ্যাঙলো-চাইনিজ, অ্যাঙলো-বারমিজ ও 
ইউরেসিরান শ্রেণীর বিপথগামী বুবক যুবতীদের দ্বারা এই দল কলিকাতা 
শহরে স্ষ্ট হয় । প্রথমে এই দলটা ব্র্যাক মেইলিঙ করবার জন্ত তৈরী 
হয়েছিল। চৌরপিতে রাত্রে কেউ মোটর রেখে হোটেলে বা সিনেমাতে 
গেলে এদের দলের একটা সুন্দরী মেয়ে অতফিতে ও গাড়ীতে উঠে বনে 
থাকতো। এর পর মালিক ঝ৷ ড্রাইভার গাড়ীতে ফিরে এলে ও মেয়েটা 
টাইপকরা কাগজ তার হাতে তুলে দিত। এই কাগজটিতে লেখা 
থাকতো, ‘ডোণ্ট সাউটট্‌। গিভ্‌ মিই রূপিম্‌ ২০০, ইফ ইউ সাউট, আই 
উইল সাউট | মেনি ষ্তঙমেন বিহাঈগু মি। আই উইল চাজ্জ ইউ 
ফল্সলিই।” লোকটা এই সময় দেখতে পেতো বহু গুণ্ডাপ্রকৃতির 
আ্যালো বুবক চতুদ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দলের কেউ কেউ প্রবঞ্চনা 
অপরাধেও এবং সিঁদেল চুরিতেও লিপ্ত আছে। পরে এদের একটা দল 
‘রেড, হট্‌ স্করফিয়ান গ্যাঙ” নামে একটা ডাকাত দলেরও সৃষ্টি করে। 
এই সম্পর্কে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে উল্লেখিত আযাংলো-ইণ্ডিয়ান গ্যাড কেস্‌ 


২৫৩ অপরাধ-বিজ্ঞান_গবেষণা 


দ্রষ্টব্য । এই দল বদি বংশানুক্ৰমে গড়ে উঠতে পারে তাহলে এরা আরও 
অধঃপতিত হয়ে এক ছুদ্র্ষ অপরাধী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করবে । 

[বাঙ্গলা দেশে উপদ্রবকারী উপরোক্ত কয়েকটা জাতি ব্যতীত 
বাংলায় ও ভাঁরতের অন্ান্ত স্থানে আরও শত শত অনুরূপ জাতি আছে । 
উহাদের মধ্যে বেদাঁর জাঁতির পূর্ববপুরুষগণ ছিল বাগদি ও শেরশা-দেদীয়া 
মুসলমান প্রভৃতির ন্যায় পূর্বতন সেনাবাহিনী। এদের পিতৃপুরুষগণ 
টিপু সুলতানের দেনা ও সেনানায়ক ছিল। আজ তাঁর! মাদ্রাজের বনে 
জঙ্গলে ঘুরে ডাকাতি করে বেড়ীয়। ] 


অপরাধ-বিজ্ঞান_গবেষণ! = 


ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন খাবি ও মনীষিগণ বিভিন্ন 
শাস্ত্রে প্রসঙ্গ ক্রমে বহু তথ্য প্রকাশ করে গেলেও ভারতের মধ্য ও আধুনিক 
যুগে এই বিজ্ঞানের চর্চ। আশানুরূপ হয় নি। বরং প্রাচীন হিন্দুরা 
অপরাধের মনোবিজ্ঞান, প্রাচীন পুলিশি কর্ন্মক্কৃত্য, রাঁজকীয় গুপ্তচর বিভাগ 


এবং শাসন ও আইন সম্বন্ধে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহুসংহিতা, উপনিষদ, 


বৌদ্ধজাতক এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ প্রচার করে 
গিয়েছেন। এছাড়া “ফিসিওগনমী? সম্বন্ধেও তীরা বহু পুস্তকে আলোচনা 
করেছেন। বাৎসায়ন প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থে দেহের আকৃতি হতে যে স্ত্রী ও 
পুরুষের প্রকৃতি জানা সম্ভব ত! বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। যুরোপে 
লদ্ব,সো প্রভৃতি দ্বারাই এই বিদ্যার প্রথম অনুশীলন হয়। আমি অবশ্য 
এই ফিসিওগনমী বিদ্ভাতে আদপেই বিশ্বাসী নই, এই কারণে এই বিন্ধা 
সম্পর্কে কোনও দিন মাথা ঘামানো। প্রয়োজন মনে করে নি। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৪ 
[ আজিকার গণতন্ত্র সম্বন্ধেও বে তারা৷ পরীক্ষা করে গিয়েছেন তা 
পূর্বতন প্রবন্ধে বলা হয়েছে । আধুনিক গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ধনী দরিদ্র 
নির্বিশেষে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির স্বার্থে লথুসংখ্যক ব্যক্তিদের ক্ষতি 
স্বীকার। বর্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারেও দেখা যায় বে, দশখানি 
গ্রামের মধ্যে ছয়খানির গ্রামবাদী একজোট হয়ে এ বোর্ডের শাসনবন্ত্ 
দখল করে নিজেদের গ্রামগুপির পথ ঘাটের উন্নতি সাধন করেছেন কিন্ত 
বাকী চারখানি গ্রামের পথ ঘাটে বত্নরাত্তরেও এক ঝুড়ী মাটাও পড়ে 
না। এর কারণ সকলের সকল গ্রামের উপর সমান স্বার্থ নেই। এই 
অসুবিধা দূর করার জন্তে প্রাচীন হিন্দুরা সর্ধবাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম ইউনিট রূপে 
মাত্র একটি গ্রামকে গণতন্ত্রের জন্য বেছে নিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের অধীন 
করেছিল। কারণ প্রত্যেক গ্রামবাঁনীরই তাদের গ্রামের প্রতিটা অংশের 
উপর দরদ আছে; যেহেতু গ্রামের প্রতিটি অংশে তাদের সম্পত্তি ও 
জ্ঞাত গোষ্ঠী থাকায় মুহর্ঃ তাদের যত্রতত্র যাতায়াতের প্রয়োজন 
হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বুঝেছিলেন যে ক্ষুদ্রতম ইউনিট কিংবা 
বৃহত্তম ইউনিট অর্থাৎ প্রদেশবিহীন বিরাট দেশে একমাত্র গণতন্ত্র সফল 
হতে পারে; বিরাট এক সমগ্র দেশের গণতন্ত্রে নিজ প্রদেশের বা 
জেলার স্বার্থ বজার রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি। ] 
হিন্দু ভারতের পতনের পর মোসলেম রাজত্বকালে অপরাধ-বিজ্ঞানের 
অন্তর্গত পদচিহ্ন টিপচিন্ন প্রভৃতি বি হিন্দু গ্রামধানীর| বহুদিন পর্যন্ত 
বাচিরে রেখেছিন। হংরাজ রাত্বকালে ইংরাজগণ এই উভযনবি্ধা 
তাদের নিকট হতেই উদ্ধার করেন। গবেষণায় বহু ভুল লিখে গেলেও 
এই বিষয়ে যুরে।শায়গণের প্রচ্ষ্ট। প্রশংশাযোগ্য। 
এদের মধ্যে প্রায় নকলেই হাঞিত সু 
শাসক ছিলেন। শু nd nl 
| বখাল হয়েছেন নেইখানেই 
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সরকারী কাজের ফাকে ফাকে দেইখাঁনকার মানুষদের আঁচাঁর ব্যবহার 
সামাজিক ইতিহাস আদি সংগ্রহার্থে অগ্রণী হয়েছেন। কয়জন ভারতীয় 
অধস্তন কর্মচারী তাদের সাহায্য করলেও তা তারা করেছেন তাদের 
দ্বারাই উত্দাহিত হয়ে। কি মহামূল্য রত্বরাজী তার! সাহেবদের জন্থা 
সংগ্রহ করে দিয়েছেন তা তারা কোনও দিনই উপলব্ধি করেন নি, তাই 
সাহেবর| এই সকল কাব্যের জন্য চিরস্মরণীর হয়ে থাকলেও তাঁদের এ 
ভারতীয় কর্মচারীদের নাম আজ আর কেহ জানে না। 

সর্ব প্রথম Dr. John Freyer ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে তার ‘নিউ একাউণ্ট 
অব্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড পার্সিয়!” নামক পুস্তকে ভারতের সি'দেল চোরদের 
একটা অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার বিবরণ হতে জানা যায় যে 
সেই যুগের স্থরক্ষিত প্রাসাদ ও দুর্গ-প্রাচীর ব! পর্বততন্থ প্রাসাদ উল্লজ্ঘন 
করবার সময় তস্করগণ ঘোরপাঁদ বা গোহাঁড়গিল জীবের লে ধরে উপরে 
উঠতো! । এর পর ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞানের যা কিছু চর্চা তা ব্রিটিশ 
রাজত্ব কালে করা হয়। তবে এইরূপ চর্চা কেবলমাত্র স্বভাব ছুর্বংভ 
জাতির ইতিহাস সঙ্কলন এবং ভারতে পূর্বব হতে প্রচলিত টিপ বিদ্যা ও 
পদচিহ্ন বিদ্যার উদ্ধার ও উহার উন্নত করণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
মনস্তাত্বিক অপরাধ বিজ্ঞানের চর্চা! এদের কেহ কোনও দিনই করেন নি। 
তবে ডাক্তারি বিদ্যার প্রচলনের সহিত কিছু কিছু অপরাধ-বিজ্ঞান 
সম্পর্কীয় ফোরেন্সিক সায়েন্স প্রয়োজন মত গড়ে উঠেছিল। তবে 
ইহা যুরোগীন্ন ডাক্তারী বিগ্ভ। হতে ধার করা বিদ্ধ, স্থতরাং ভারতে 
বসে কেহ ইহ! আবিষ্কার করেন নি। 

M. Kennely সাহেব তার বোদ্বাই প্রেশিডেন্নির ক্রিমিন্তাল ট্রাইব 
পুস্তকে, পাগ্লারাও নাইডু তার ভারতের ক্রিমিন্তাল ট্রাইব পুস্তকে 
Majors Gumthrope তার বোদ্বাই,বেরার ও মেন্টাল প্রিন্সের 
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ক্রিমিন্ত্যাল ট্রাইব পুস্তকে» মহম্মদ আবদুল গণি সাঁহেব তার মাদ্রাজ 
প্রেসিভেন্দির ট্রাইব পুস্তকে, ঢা" C. Dalay, C. IL. E. I. P. সাহেব 
ক্রিমিন্তাল ট্রাইব সম্পর্কীয় পুস্তকে, ভারতের ক্রিমিন্তাল ট্রাইব বা স্বভাব 
দু্ব জাঁতিদের জীবনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে এই 
বিষয়ে আরও গবেষণা ও অন্রসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল এবং এখনও আছে । 
পদচিহ্ন বিদ্যা যে ইংরাঁজগণ ভারতের এক অজ্ঞ মানব শ্রেণীর 
নিকট হতে উদ্ধার করেছেন, এ কথা আজ সর্বজনবিদিত! কিন্ত 
জগতে প্রচারিত আছে যে, ভাঁরতের বাংলা দেশে টিপ বিদ্যা প্রথম 
আবিষ্কৃত হলেও উহার আবিষ্কারক একজন ইংরাঁজ সিভিলিয়ান। 
আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে মানি না, কারণ এই সম্পর্কে আমি অন্তস্থুত্রে 


ওয়াকিবহাল । আমার পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষাল 


( 1822-1908) তৎকালীন বাংলা পুলিশের প্রথম ভারতীয় 
এনিসটেণ্ট জুপারিনটেনভেন্ট, ছিলেন। তিনি আমাদের পরিবারস্থ 
ব্যক্তিদের নিকট বলেছেন বে, এ সময় হুগলী জিলার জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট 
ওঁ বিদ্যার মূল তথ্য এ জিলার গ্রামবাঁপীদের নিকটই জ্ঞাত হয়েছিলেন। 

আদিমধুগে গুহাবাসীরা নিজেদের পদচিহ্ন হতে গুহা বা সাথীদের 
খুঁজে বার করতো! । ভাগবতের একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে যে গ্রীক 
গোপিনীদের পদচিহ্ন হতে রাধার পদচিহ্ন খুলে বার করেছিলেন। 
হিন্দু ভারতে পুর্ব হতেই পদচিহ্ব-বিগ্যা প্রচলিত ছিল। 

অবশ্য চীন দেশেও টিপ সহি গ্রহণের প্রথার প্রচলন ছিল। 
কিন্তু ইগ! ভারতের পূর্বাংশ হতে বৌদ্ধধর্মের সহিত চীনে প্রচারিত 
হয়েছিল কিনা তাহা জানা যার নি। ভারতে টিপ-বিগ্ভার প্রথম 
স্থচনা হয় হিন্দু রাজত্বকালে হস্তরেখা বিদ্যার মধ্যে। হস্তরেখা পাঠের 
জন্য সেই যুগের জ্যোতিযীরা বহু ব্যক্তির অঙ্গুলি সমেত সমগ্র 
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হাতের ছাঁপ স্বগৃহে তুলনা করার জন্তে রক্ষা করতেন। পরে 
মুঘল রাজত্বকালে বাদশাগণ ফরমান বা আদেশপত্র সমূহে অন্গুদী সহ 
পাঞ্জা অঙ্কিত করে দিতেন! ১৯৩৩ সালে আমি ও বর্তমানে কলিকাতা 
পুলিশের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্্নাথ মুখাঁজ্জী তৎকালীন ইমপিরিয়াল 
লাইব্রেরী হতে সম্রাট সাজাহানের একটা অনুরূপ পাঞ্জীনহ করমাঁনের 
ফটো তুলে এনেছিলাম। এ ফটোর একটা প্রতিকৃতি বর্তমান 
পুস্তকেও উদ্ধত করা হলো! । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে টিপ বিগ্ভার আবিফার ও 
অনুশীলন বাংলার হুগলী জিলাতেই নর্ববপ্রথম হয্ব 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হারচেল নামক এক ইংরাঁজ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
কোম্পানীর একজন কর্ল্নচারীরূপে বাংলায় কর্মরত থাকাকালীন লক্ষ্য 
করেন যে হিন্দুগণ পাঠশালার শিক্ষকদের, জনিদাঁরী সেরেস্তার 
কর্মচারীদের, মুদী প্রভৃতি দোকানের বিক্রেতাদের এবং মজনুর দ্বারবান 
প্রভৃতিদের বেতন দিবার সময় ও সকল ব্যক্তিদের দস্তখতের সহিত ভূষ 
কালির সাহাব্যে উহাদের অঙ্কুলির টিপও গ্রহণ করে থাকে। দলিল 
প্রভৃতি তৈরী করার পরও উহার উপর সহির সহিত বা উহ ব্যতীরেকে 
টিপনই লওয়া হতো । এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে হিন্দুগণ তাকে বলে যে, 
সই জাল করা সম্ভব হলেও টিপসই জাল করা সম্ভব নয়। এই সকল 
হিন্দুগণ ইহা কিরূপ ভাবে বিচার করা যায় তাঁর পদ্ধতি সম্বন্ধেও তাকে 
অবহিত করে দেয়। এর পর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এ হুগলী জিলাঁর 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হলে তিনি পেনপনের ও কয়েদিদের কাগজে তাদের টিপ 
গ্রহণ করার পদ্ধতির প্রচলন করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হাসেল সাহেব 
রেজিষ্ট্রেশন অফিসেও টিপ গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরে এই পদ্ধতি 
ইংন্যাণ্ডেও প্রচারিত হয় এবং দেই দেশের স্যার ফ্রানসিস গ্যালটন সাহেব 
বহু গবেষণা করে ইহার উন্নতি সাধন করেন। ইতিমধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে 

১৭--৮ম 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৮ 


বাংলার পুলিশ বিভাগ অপরাধীদের সনাক্তকরণের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ 


করে কলিকাতায় একটা টিপ-চিহু-কেন্দর স্থাপন করে উহা চালু করে দেয়। 
বাংলা পুলিশের অনুকরণে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডেও পুলিশ-বিভাঁগ 
অপরাধী নির্ণনার্ধে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে একটা টিপ-চিহ্ন-কেন্দর 
স্থাপন করেন। 

এই সময় প্রশ্ন উঠে যে, বয়সের সঙ্গে সন্ধে মানুষের টিপেরও পরিবর্ত্তন 
হয় কিনা। এই সম্পর্কে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর রেলিষ্টরেশন অফিসের 
দগীলে তৎকালীন জিল| ম্যা্রিষ্েট স্যার উইলিয়াম হাঁচেল সাহেবের 
নির্দেশে যাদের টিপ-সই গ্রহণ কর] হয়েছিল তাদের খুঁজে বার করে 
পুনরায় তাঁদের টিপ গ্রহণ করবার জন্য গব্ষেক স্যার ফ্রানদিস্‌ গ্যালটন 
সাহেব ১৮৯২ সালে এ সময়কার হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ডিউক সাহেবকে 
অনুরোধ করে পাঠান। এই দুরূহ কার্য্যের ভার পড়ে কিন্তু তখনকার 
রেজিষ্টার বাবু রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর । তিনি নিম্নোক্ত কয় 
ব্যক্তিকে খু'জে বার করে আপন কর্তব্য সমাধা করেন। ইনি তুলনা করে 
দেখেন যে এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এ সকল ব্যক্তির অন্ুগীর টিপের 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। এই সম্পর্কে নিন্ের তালিকাটী গ্রণিধান 
যোগ্য । 


১৮৭৮ খুঃ ১৮৯২ খঃ 
bd < 


দলীলের নম্বর তৎকালীন বয়স, 


(১) সলাবুরণ বিবি ১৬২ ৬৪ 
(২) দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ২৮ ৬৪. 
(৩) গিরিশচন্দ্র রায় ses ৫ 
(৪) বুয়্ারামদান অধিকারী ২২ ৪২ 


তি 
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২৮৭৮ খুঃ ১৮৯২ খৃঃ 
দলীলের নম্বর তৎকালীন বয়স 


(৫) শ্রীনাথ শেঠ ৫১ ৬২ 
(৬) গগন শেঠ ৫৮ ৫২ 
(৭) মাধবচন্দ্ৰ রায় ৫৪-৫৬ HH €8 
(৮) গিরিশচন্দ্র পণ্ডিত ৩২৯ ৪৬ 


. ইংল্যাণ্ড ও যুরোপের ন্যায় এই সময় হতে বাংলার টিপ-অফিসেও 
এই সম্পর্কে বহু গবেষণা চলেছিল। কারণ শীত্রই দেখা যায় যে সংগৃহীত 
সহস্র সহন্র টিপ-পত্র সমূহ হতে প্রয়োজনীয় টিপ-পত্রটী খুঁজে বার কর! 
দুঙ্কর। তৎকালীন ইনেনপেকটার জেনারেল অব. পুলিশ একজন ইংরাজ 
মনীবী, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহার ডেপুটি স্থপার-ইন্-টেনডেন্ট অব. পুলিশ, 
এন, হক্‌ সাহেবের সাহায্যে টিপ-পত্র সমূহের শ্রেণী বিভাগ স্থচক ফরমূলা 
সমূহের আবিষ্কার করেন। এ’ছাড়া এই বিভাগের অপর একজন ডেপুটি 
স্থুপাঁর-ইন্‌-টেনডেন্ট বাবু হেমচন্দ্র দত্ত ১৯২০ সাল বরাবর শ্রেণী বিভাগের 
«সিঙ্গিল ডিভিট সিস্টেমের? আবিষ্কার করেন। এর পর টিপ-বিগ্যার 
কোনও উল্লেখযোগ্য অবদান ভারতীয়দের মধ্যে হয় নি। বে সকল টিপ 
অলক্ষ্যে মন্থণ দ্রব্যাদিতে অস্কিত হয় তা ত্রাস ও পাউডারের সাহায্যে 
প্রস্ফুটিত-করবাঁর এবং ভারি দ্রব্য বা গেলাস কলস প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগ 
হতে ফো'লখান পেপারের সাহায্যে তুলে আঁনবাঁর উপায় সম্বন্ধে আমি 
পুস্তকের যষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করেছি । এই সকল উপায় 
অবশ্য যুরোপীয়গণ কর্তৃক যুরোঁপে আবিষ্কত হয়েছে । এই সম্পর্কে 
ইটা চিত্তাকর্ষক ফটে। চিত্রও উদ্ধত কর! হলো। 

এর পর অবশ্য বাঙ্গালীদের মধ্যে বর্তমান ইনেসপেকটার জেনারেল 
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অব. পুলিশ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয় মোডাঁস্‌ অপেরেণ্ডাই 
বুরোর রেকর্ড রক্ষণ রীতি সম্পর্কে গবেষণা করে উহার উন্নতি করেন। 

_ উপরোক্ত গবেষণৌচিত গুণ ব্যতীত স্থবিচার ও কৃতজ্ঞতা 
গুণ দুইটীও ইংরাজদের মধ্যে বিশেষ রূপে দেখ! গিয়েছে। একজন 
ইংরাজ ও একজন .ভীরতীয়ের মধ্যে বিবাদ হলে এদের কেউ কেউ 
স্বজাতী়দের পক্ষ নিয়েছে বটে, কিন্ত দুইজন ভারতীয়ের মধ্যে উননপ বিবাদ 
হলে তাঁরা চুল-চিরা বিচার করেছে। তবে এ’ও দেখা গিয়েছে বে, একজন 
ইংরাজ বিচারক স্বজাঁতিত্ব বোধের জন্য একজন স্বজাঁতীয় ব্যক্তিকে 
ফাসীর, স্থলে জেল দিয়েছে, ১০ বছর জেলের স্থলে ১০ মাঁস জেল দিয়েছে, 
কিন্ত তাকে, তার দোষের জন্য একেবারে কখনও মুক্তি দেয় নি। এদের 
‘সেন্স অব, জাষ্টিসের জন্য এখনও এক একজন অজ্ঞ ঝাড় দার আমাদের 
কাছে না এসে লালমুখো আ'যাংলো| সাৰ্জ্জেণ্টের কাছে প্রথমে আসে। কাঁরণ 

. আজও তাদের বিশ্বান এরা স্ুবিগারই করবে। আজও পর্য্যন্ত অজ্ঞ 

গ্রামবাসীরা কলহের সময় পুরুষা্গক্রমে অভ্যাসের কাঁরণে বলে উঠে “ভয় 
করি না, আমরাও কোম্পানীর রাজত্বে বাদ করি। এই গুণের জন্তই 
ভারতবাসীরা 'প্রায় বিনা বা নামমাত্র বুদ্ধেই দেশটা এত সহজে তাঁদের 
শাসনাধীন করে দিয়েছিল বলেই আমার বিশ্বীস। 

'_ এই স্ববিচ়ারিত! জ্ঞান ছাড়া তাদের গুণ ছিল ডিসিপ্রিন ও শাস্তি 
রক্ষা। এইভন্য তাঁরা নির্মম হতেও কখনও কুষ্ঠিত হয় নি। তারা 
জানতো যে ছোট অপরাধকে বাড়তে দিলে বড় অপরাধের প্রাবল্য ঘটে । 
এইজন্য ডিসিপ্লিন ও সামান্ত শান্তি ভদ্দের কারণে তাঁরা কামান দাগতেও 
কখনও পেছপাঁও হয় নি। তবে শাদন কাৰ্য্যে তাদের দরদের কখনও 
অভাব হয় নি। আমাকে ডিসিপ্রিন সম্পর্কে কোনও এক ইংরাঁজ 
নিয়োক্ত এক উপদেশ দিয়েছিল । 
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শডিসিপ্রিন রাষ্ট্র কাঠামোর মূল ভিত্তি । তুমি যদি অধস্তনদের উপর 
অতিশয় “সফট? হও, তা’হলে তুমি তার ক্ষতি করবে।. কারণ 
চিরকাল নে তোমার কাছেই কাজ করবে নী। ক্ষমা পেয়ে পেরে 
গাফিলতী করা তাঁর এক অভ্যাদের সামিল হয়ে বাবে। পরে 
অন্যত্র বদলী হয়ে অন্য এক অফিপারের কাছেও সে এ একই 
রূপ গাফিলতি করায় তার চাঁকরীই চলে যাবে। ' এই ক্ষেত্রে 
পরোক্ষভাবে তাঁর চাকরিটা হারানোর জন্য তুমিই হবে দায়ী। কারণ 
তোমার অহেতুক উদারতার জন্ই দে ওরূপ অভ্যাস অর্জন করেছে। 
এছাড়া তোমার অধীনে এইরূপ কয়েকজন প্রশরয়প্রাপ্ত অলদ 
অফিসার তৈরী করে তুমি সমুদয় বাহিনীর দক্ষতার মনের ভ্রাঁনও 
ঘটাচ্ছ। 

ইংরীঁজরা একোনমিক্যালী আমাদের নিদারুণ এয্সপ্র্যয়েটেড করলেও 
অন্থান্য কয়েকটা বিষয়ে আগাদের উপকারই করেছে। একদিক. থেকে. 
যেমন তাদের ফিসিক্যাল অপেক্ষা কালচারাল কঙকোয়েষ্ট কমপ্লিট : 
তেমনি অপর দিকে তারাই আমাদের হারানো কালচার উদ্ধার করতে 
সাহাব্যও করেছে। কিন্তু শেষের দিকে এদের পূর্বতন স্থবুদ্ধির হ্রাস 
ঘটে এবং এদের কাঁরো কাঁরে! মন কোন কোনও দিক থেকে হীন হয় । 
এদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও দাস্তিকত! দানা বীধে। এদের পরবত্তী পলিশি ' 
“ডিভাইড, এণ্ড রুলই এদের মনের মলিনতাঁর জন্য অধিক দায়ী ৷ 
আঁখেরে দেখ। গিয়েছে বে অন্যায় একবার আরম্ভ হলে উহ! একটা 
মাত্র ক্ষেত্রে নিবন্ধ থাকে না, উহ! মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপকতা লাভ 
করে অনভিপ্রেত স্থানেও সন্নিবেশিত হয়। এমন কি উহ! নিজেদের 
বিরুদ্ধেও প্রযোজিত হয়ে নিজেদেরই সর্বনাশ সাধন করে । শেষের দিকে 
যুরোপীয়দের বাটীতে চুরি হলে ডেপুটাদের নিজেদের তদন্ত করতে হবে, 
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এমন বিভেদকর আদেশ দিতেও এদের একজন কুণ্টিত হয় নি। এই 
সম্পর্কে করেকটা হাস্যকর গল্প নিম্নে উদ্ধত করা হলো। 

“অমুক থানায় বাঁহাল থাকাকালীন একদিন রাত্রে বড়কর্তা 
টেলিফোনে জানালেন, ‘তোমার এলাকা থেকে টেলিফোনে জানাচ্ছে 
যে সেখানে ভারি গোলমাল, অথচ তোমরা কিছুই করছো না| 
বিব্রত হয়ে আমি জানতে চাইলাম, ‘কোথায় স্যার?” ততোধিক 
বিরক্ত হয়ে বড়কর্তা জানালেন, সাম্‌ হোয়েয়ার শ্যাট্‌ ষ্টোর রোড,। 
গো এণ্ড ফাইণ্ড ইট আউট | এই বলে বড়কর্তা টেলিফোন রেখে দিলেন 
কিন্তু আমি পড়ে গেলাঁন অকুল পাথারে। অগত্যা কপাল ঠুকে ষ্টোর 
রোড, বয়ে চলতে থাকলাম । সহসা লক্ষ্য করলাম একজন ইংরাজ 
একটী গেটের নিকট রুদ্রমূর্তিতে দাড়িয়ে যেন কারুর জন্য অপেক্ষা 
করছেন। আমাকে দেখে তিনি জুদ্ধভাবে স্বভাবায় এইরূপ উক্তি 
করেছিলেন, ‘দেখো বাপু, ব্যাপার হয়েছিল এই বে রাত্রি দেড় ঘটকায় 
আমার বাড়ীর কুকুরটা চেঁচাতে আরন্ত করে। এরপর তাঁর সঙ্গে রাত্রি 
দুই ঘটিকায় টেচানীতে যোগ দেয় আমার দুই প্রেতিবেশীর দুইটা কুকুর । 
এবং তার পর তাঁদের চেঁঠানী গুনে পথ হতে রাস্তার তিনটী কুকুর টেগাতে 
চেচাঁতে এখানে এসে জুটে । কিন্ত বারে বারে টেলিফোন করা সত্বেও 
এই গোলমাল থামাবার জন্য থানা হতে এখনও কেউ এলো না।» এই 
সম্পর্কে আর এক দিনের একটা ঘটনার কথাও বলা যেতে পারে। এই 
দিন অমুক সাহেবের বাড়ীতে একটা চুরি হওয়ায় আমি আমার একজন 
জুনিয়ার অফিসারকে বেখানে তদন্তে পাঠাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই 
অফিসারটার বর্ণ ছিল কুচকুচে কালো। তাকে দেখে বাড়ীর মেম সাহেব 
বলে উঠলেন, ‘ইউ ডোন্ট লুক লাইক এন অফিদার। আই ওয়াণ্ট এ 
ফেয়ার অর এ ব্রাউন অফিসার” সৌভাগ্য ক্রমে আঁমার সেকেণ্ড 


০০ 


4 


২৬৩ অপরাধ-বিজ্ঞান__গবেবণা 


অফিসারের বর্ণ ছিল গৌর এবং আঁমি ছিলাম ব্রাউন বা শ্তামবর্ণের । 
আমি খবর পেয়ে আমার প্র গৌরবর্ণের অফিনার সহ সেখানে গিয়ে 
বললাম, ‘এ সব কি কথা আপনি বলছেন! আপনাদের বাঁইবেল গ্রন্থ 
কালে কাঁলীতে লেখা হয়েছে, ন! সাঁদা কালীতে লেখা হয়েছে ?* 

তবে সকল সাহেব কোনও দিনই উপরোক্ত রূপ মনৌবৃত্তির 
পরিচয় দেয়নি। বরং স্বদেশ হতে হুকুম আসা মাত্র যে ভাবে দেশীয় 
অফিদাঁরদের নিকট অফিসগুলির ভার অর্পন করে তীরা এই দেশ ছেড়ে 
চলে গেলো তা বিশেষ রূপে প্রশংসনীয় । তাঁরা যে সকল তৈরী বিষয় 
ও প্রতিষ্ঠান আমাদের উত্তরাধিকারী সুত্রে দিয়ে গিয়েছে তাঁর মধ্যে 
গবেষণীমূলক মনোবৃত্তকেই আঁমি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। গবেষণা 
করবার জন্য বহু তথ্য তাঁলিকাঁও তীরা সংগ্রহ করে, রেখে গিয়েছেন বা 
থেকে আমর! বহু সত্য সংগ্রহ করতে পাঁরি। এ’ছাঁড়| পুরাতন সংবাঁদ- 
পত্র হতে আমর! এদেশের সামরিক অপরাধ সমুহের ইতিহাম উদ্ধার 
করতে সক্ষম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা মাত্র ঘটন! আমি পরিশিষ্ট 
‘ক’এ উদ্ধত করলাঁম। তবে তারা আমাদের এমন ভাবে ইংরাজী 
ভাবাপন্ন করে গিয়েছেন যে» আজ আমরা একটি ‘অভিযোগ’ পৰ্য্যন্ত 
আইনের ধারান্ুঘায়ী বাংলাতে বা হিন্দিতে লিপিবদ্ধ করতে পারি 
না। কিন্তু এই কাৰ্য্য বে অসম্ভব নয় এবং তা বে দেশীয় ভাষায় 
লেখা বাঁয় তাঁর নমুনা স্বরূপ কয়েকটী বাংলা অভিযোগ পরিশিষ্ট এ 
লিপিবদ্ধ করলাম । 

এক্ষণে সব চেয়ে বড় কথা অপরাধ সম্পর্কে মনস্তাত্বিক গবেষণা, 
যা সাঁহেবরা কোনও দিন করেন নি। এই সম্পর্কে তাঁদের বড় বাঁধা 
ছিল এদেশের সমাঁজ্জ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞত৷। সাধারণ ভাবে 
অপরাধীরাঁও মনস্তাত্বিক উপায়ে মানুষকে ঠকাঁয় অথচ মনস্তত্ব সম্বন্ধে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৬৪ শী 


এদেশের রক্ষীদের কোনও শিক্ষাই দেওয়া হয় না। এইভন্য কম 
ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরের মনের নাগাল পেতে পেরেছেন। এই সম্পর্কে 
নিয়ের একটা বিবৃতি প্রণিধাঁন যোগ্য । 

“আমি বিরক্ত হয়ে ফরিয়াদীকে বললাম, ‘ও কথা কি বললেই 
হলো নাঁকি। এই তো আপনি টাকা পেয়েছেন বলে রসিদ সই 
করে দিরেছেন।” পরে অবশ্য 'আঁনামীর স্বীকারোক্তি শুনে আমি 
আমার পূর্বব ধাঁরণা বদলে কেলি। করিরাদীর সৌভাগ্য ক্রমে আসামী 
তাঁর বিবৃতিতে এইরূপ বলেছিল, “প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ও দিন বিহ্বগ হয়ে 
আমাদের অফিসে এসে টাকা ফেরত চাইতে আমি বললাম, ‘আচ্ছা, 
এই সন্বন্ধে একটা মিটমাট আমর! করবো, কিন্তু এ সপ্তাহে নয়। 
আচ্ছঃ দিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, বাঁতে 
আপনাকে দরকার হলে পাওয়া যেতে পারে । এই কণা বলে আমি 
একটা “আধখাঁনা” কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তাঁর নীচেটা 
তাঁকে দেখিয়ে দিলাম । কিন্তু ফরিয়াদীর মন তখনও পর্যন্ত এমনই 
উতলা ছিল বে, সে এবারেও আমার ধাগ্লার ভুলে সেইখানে তাঁর 
নাম ও ঠিকানাটা স্বহস্তেই লিখে দিলে। এর পর আমরা টাইপ করে 
এ সই’এর উপরে মানানসই ভাবে লিখে দিলাম, আমি ছুই হাঁজার টাঁকা 
বুঝিরা পাইলাম,” ইত্যাদি ।” 

ইংরাদ শাদকগণ অবশ্য শাঁদন সম্পর্কেও ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের 
পরিচয় দিতেন। প্রমাণ স্বরূপ খেতাব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা, চাঁকুরিতে 
বদলীর ব্যবস্থা, অবিরাম প্যারে করানো, গ্রাম্য নিরক্ষর ব্যক্তিদের 
নিয় পদ সমূহে গ্রহণ প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। সকলেই 
অর্থের ও পদের কাঙাল নয়, অনেকে মান সন্মানের পক্ষপাতী ৷ 
এছাড়া অর্থ ও পদ সীমাবদ্ধ, কিন্তু মৰ্য্যাদা জ্ঞানের সীমা নেই। 


২৬৫ অপরাধ-বিজ্ঞীন__গবেষণী 


এইজন্য তাঁরা বহু অবৈতনিক সন্মানহ পদের কৃষ্টি করেছিল। একই 
স্থানে অধিক দিন বাহাল থাকলে মানবের এতো অধিক ব্যক্তির সহিত 
বাধ্যবাধকতা আঁদে যে তার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব বোধ আনতে বাঁধ্য। 
বেনী লোকের সহিত জানা-শুনাতে সুবিধার স্যার অন্থবিধাও আছে।' 
অনেক সমর অধন্তনদের সহিত উদ্ধতনদের বনিবনা নাও হতে 
পাঁরে। এইরূপ বা অন্ত কোনও অঘটন ঘটলে একজনের অন্তত্র 
বদলীর দ্বারা সমস্যার সমাধান ঘটে । এই একই কারণে আপন 
নিবাস স্থানে কাহাকেও নিয়োগ করা হয় নি। অবিরাম প্যারেড ঘবীরা, 
ডিলিপ্রিন অভ্যাস দ্বারা মজ্জাগত হয়ে বার। এই ক্ষেত্রে আদেশ 
শোনা ও তাঁমিল করার জন্য মানুষের মন সদা উন্মুখ। ইংরাঁজগণ 
স্বদেশেও আম্মি ও পুলিশে সাবধানে লোক নিযুক্ত করে থাকেন। 
কোন কোনও যুরোগীয় দেশে কর্তৃপক্ষকেই পুলিশের জন্য উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে খু'জে বার করতে হয়েছে, কিংবা সরাসরি গ্রাম হতে হাল 
চাষীদের মধ্য হতে লোক এনে তাঁদের বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করে 
তুলতে হয়েছে । শহুরে লোকেরা নিজেদের মনে করে সবজীন্তা ও মন 
থাকে তাদের “প্রিভিস্পৌসডত কিন্তু গ্রাম্য লোকের মন থাকে একান্ত 
নিরপেক্ষ ও যে কোনও শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তত। এ সকল দেশে 
নিযুক্ত ব্যক্তির পিতামাতা, পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের স্বভাব 
চরিত্র সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নেওযী হয়। এ'ছাড়| নিয়োগ করার 
পূর্বে ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক এবং মানসিক গঠন ও বুদ্ধিমত্তার উপর 
অধিক মনোনিবেশ করা হয়েছে। 

কোনও স্থানীয় পুলিশের কর্মরুত্যের ইতিহান সংগ্রহ করতে হলে এ 
স্থান ও নগরের গঠনের ইতিহাস পূর্ববাহ্ে অবগত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কলিকাতা মহানগরীর কথা বল! যেতে পারে । অনেকের ধারণা: 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ২৬৬ 


কলিকাতা মহানগরী গোবিন্দপুর কলিকাতা ও স্থতাঁনটা নামক গ্রাম ত্রয়ের 
সমষ্টি, কিন্ত ইহাদের চতুদ্পার্থের গ্রামগুলির কথা তাঁরা বলেন নি। অথচ 
বর্তমান কলিকাঁতার মধ্যে ও সকল পূর্বতন গ্রানগুনিও পড়ে । উহাদের 
নাম ছিল-শিয়ালদহ, মির্জাপুর» চৌরম, চৌরদ্দি, ইতালি, চিৎপুর, 
সিমলা, দক্ষিণ পাইকপাড়া, দক্ষিণ বাড়ী, বেলগেছিয়া» হোগলকুড়িয়া, 
উণ্টাডিঙ্গি, মাকোণ্ডা, কামার পাড়া, কীকুড়গাছি, বাগমীরী, আরকুলী, 
কুলির, ট্যাঙরা, শু'ড়া, বাহির শু'ড়া, শেখপাড়া, দালাণ্ডা, বিরজী, 
. তিলভলা, তপসিয়া» সাপগাছি, কলি গোবর, বাহির দক্ষিণবাঁড়ী, 
শ্রীরামপুর, জর কলিন্গা ও গগুলপাড়া । সারকুলার রোডের পুলিশ 
ট্রেনিং স্কুলের বিখ্যাত লাগা হাউসের নামকরণ এই দালণ্ড গ্রামের নীম 
অন্পাঁরে হয়েছে । 
পূৰ্ব্বে এইরূপ কয়েকটা গ্রাম সমন্তির জন্য একটি করে থানা ছিল। 
এইজন্য কিছুকাল পূর্বেও এই সহর বহু ছোট ছোট থানায় বিভক্ত 
ছিল। থানাগুণির এলাকা ছোট হলে অপরাঁধ-নিরোধের এবং শাসন 
নংক্রান্ত ব্যাপারে সুবিধা হয় বলে আমি মুনে করি। এইরূপ ক্ষেত্রে 
অফিদারগণ স্বন্পনংখ্যক শান্তী দলকে এবং নাগরিকদের আয়ত্তাীন রাখতে 
সক্ষম হবে। পূর্বের কলিকাতা শহরে বর্তমান অপেক্ষা থানার এলাকা ছোট 
থাকায় থানার সংখ্যাও ছিল অধিক। পূর্বেকার কয়েকটি থানা কালক্রমে 
উঠে গিরেছে কিংবা ফাড়ীতে পরিণত হয়েছে। উহাদের কর়েকটির 
নাম এই সন্পর্কে দেওয়া হলে! । যথা,_ফিনিক বাজার থানা, বর্তমানে 
মাউন্টেড, পুলিশ গার্ড ; বামুনবন্তী থানা, ইলিয়ভ রোড) দৈহাট্রা থানা, 
হেষ্টিং ব্রিজ ; হাটখোল৷ থানা, নিমতলা ঘাট ; কলুটোলা থানা, কলুটোলা 
রোড ; কালীবাট থানা, ইত্যাদি । 
উপরোক্ত রূপ বিশ্লেষণ ব্যতীত আঁদি,মধ্য ও অধুনা, এই তিনটি যুগের 


bez 
মর... ০০০৬০ এ পর 


২৬৭ অপরাঁধ-বিজ্ঞান_গবেষণা 


অপরাধীর সংখ্যার আধিক্য বা অনধিক্যের কাঁরণ সম্পর্কেও গবেষণা করা 
প্রয়োজন । সাধারণত: এই সম্পর্কে তিনটি কারণের কথা বলা হয়ে 
থাঁকে, বথা__মর্থ নৈতিক প্রাচূৰ্য্য, ধর্মের প্রকোপ স্তান ও নৈতিক শিক্ষা 
এবং শাস্তির কঠোরতা প্রভৃতি, এবং অবিভীবকদের অক্ষমতা ও অমন- 
যোগিত|। গবেষণার কাঁরণে বিভিন্ন যুগে প্রদত্ত শান্তি সম্বন্ধে প্রথম 
গবেষণা করা প্রয়োজন । 

হিন্দুুগের কোনও এক সময় শূলে দেওয়ার রীতি ছিল। সকাল 
ছটায় শূলে বসিয়ে দিলে সন্ধ্যা ছয়টার সে শুলের মুলে নামত। হাটুতে 
কাট! দিয়ে মৃত্তিকার তলে পুতে রাখা এবং মশানে এনে শিরচ্ছেদের 
কথাও শুনা গিয়েছে । রির অপরাধে অঙ্গচ্ছেদ করা ছিল এক সাধারণ 
শান্তি। কিরূপ অমানুষিক শান্তি অপরাধীদের দেওয়া হতে তাঁর একটা 
তালিকা নিয়ে দেওয়া হলো! । 

(১) মাথার খুলি ফুটো করে তার মধ্যে একটা তপ্ত লৌহ গোলক 
ফেলে দেওয়া! হতো, এবং এর ফলে মাথার ঘিলু টগ. বগ, করে ফুটে 
উঠত। (২) সাড়াশী দিয়ে মানুষের মুখ হা! করিয়ে তার ভিতর 
জলন্ত প্রদীপ বা মশাল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো। (৩) সমস্ত দেহ 
তৈলসিক্ত করে তার পর তাঁতে অগ্নি সংযোগ করা হতো । (৪) গলদেশ 
হতে হাটু পর্যন্ত গাত্রহতে চৰ্ম্ম ছাড়িয়ে নেওয়ারও রীতি ছিল। (৫) 
আগুনে নিক্ষেপ করে বিদগ্ধ করার কথাও শোনা গিয়েছে । (৬) হস্তে ও 
পদে পেরেক মেরে টাঙিয়ে দেওয়া এবং দেহ হতে মাংস তুলে নেওয়াঁও 
হয়েছে । (৭) চুরি করলে চোরকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে 
হত্যা করা হয়েছে। 

এইরূপ কঠোর শাস্তির দৃষ্টান্ত মানুষকে বে বিবিধ সাংবাতিক ও 
সামান্য অপরাধ হতে বিরত রাখতে! তা খুবই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৬৮ 
ধৰ্ম্মীয় বিশ্বান ও সামাজিক শাসনও এ যুগে অপরাধের স্বল্পতার 
কারণ ছিল। তবে এই সকল শান্তি শুনতে ভীষণ হলেও ইহ! সাধারণ 
হত্যারই সামিল কারণ “কের” কারণে প্রারভ্তেই মানুষ অটৈতন্ হওয়ায় 
নিদারুণ বাতন! ভোগ করে নি। কিন্ত বার এই শাস্তি কানে শুনেছে 
বা চক্ষে দেখেছে তাদের ইহা অতীব ভীত করে তুলেছে। 

মৌসলেদ আমলেও শান্তি ছিল প্রয়োজন বোধে অতীব কঠোর । 
ভিহব। কর্তন, হস্তাপদতলে নিক্ষেপ, গাত্র হতে চর্ব্খনন প্রভৃতির কথাও 
শোনা গিয়েছে। প্রাটীন মোগল সম্রাট ও নবাবগণ মুনলমানদিগকে 
ইংরেজদিগের গ্রথান্যাযী কাঁনীকানে ঘৃত্যু বরণ করতে দিতেন না, কারণ 
তাদের বিশ্বাস মুসলমানদের পক্ষে এরূপ মৃত্যু নিতান্ত অপমান্নক। 
এইজন্য তাঁর! প্রাণদণ্ডবোগ্য অপরাধের স্থলে মুসলমান ও জেণ্ট, (হিন্দু) 
অপরাধী প্রজাদের কশাঘাত দ্বার! হত্যা করতেন। এঁদের ‘চাবুক 
সাওয়ার’ নামক জহ্লাঁদগণ এইরূপ কর্ম্মপটু ছিল থে, চাবুকের দুই তিন 
আঘাঁতে এদের মৃত্যু ঘটাতে পারত। প্রাচীন কলিকাতাঁর ইংরাজ 
জমীদাঁর শাঁদক ফাঁনীর দণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন, কিন্ত চাবুক দ্বারা 
হতা। করতে হলে তাঁকে বণিক কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের অন্থতি 
নিতে হতে! । 

ভারতের পল্লী পঞ্চায়েতদের কিন্তু শান্তি প্রদান ছিল অতীব দয়ার্্র ৷ 
পারত পক্ষে তাঁরা কেউ অনুতপ্ত বা ক্ষণ! প্রার্থী হলে তাঁকে শান্তি দেন নি 
বিশেষ প্রয়োজনে তাঁরা সামাজিক শাস্তি বা অর্থদণ্ড দিয়েছেন, কিংবা 
সাধারণের কাজ করিয়ে বা বেগার খাটিয়ে নিয়েছেন। গ্রাম্য জনীদার 
শাদকগণও বেত্রাঘাত ও বন্দী কর! প্রভৃতি শান্তির উপরে কম ক্ষেত্রেই 
নির্ভর করেছেন। এইজন্য নেই যুগে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সুখী, 
নিভিক আর জন্মানী নিরপরাধী মনুস্থগো্ঠি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল) 


৬ 
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এছাড়া পঞ্চায়েত আদালতে বিচারের সহিত চলতো উপদেশ ও অনুরোধ । 
এবং এই উপদেশ মত সেই ব্যক্তি পরবর্তীকালে চলে কিনা তাঁও তীরা 
লক্ষ্য করতেন। 

থানাবাড়ীগুলির পুনঃ নির্মানও গবেষণা মূলক হওয়া উচিত। 
আমীর মতে অভিযোগ-গ্রহণ কক্ষের অফিসারদের এবং সমাগত 
জনাসাধারণের বদবাঁর মধ্যস্থলে একটি ব্যান্ধের কাউন্টারের ন্যায় একটি 
নীচু কাউন্টার থাকা উচিত। এছাড়া হাজত"ঘর ও জিজ্ঞাসা-ঘর 
প্রভৃতিরও পরিবেশ সম্ভবতঃ পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে। 

ইহা ব্যতীত অপরাধীদের মনস্তত্ব জ্ঞান সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মৎস্য-চোঁরদের অপ-পন্ধতি সন্বন্ধে বল! যাঁক্‌ । মৎস্ত-চোরেরা 
পুকুরের জলের উপরিভাগ রাত্রি যোগে আলোড়ন করে, ফলে 
অক্সিজেনের অভাবে মতগুলি আঁধমর! হয়ে জলে ভেসে উঠে। এই চোরের! 
তখন ও সকল মৎস্ত হাতে ধরে তুলে আনে । এদের কোনটী কোনটা 
ভয়ে পাকে মাথা গুজে ও তাঁর ফলে পাকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে 
ভেসে উঠে । মৎস্তদের বে শ্বাস গ্রহণের জন্য মধ্যে মধ্যে উপরে উঠতে হয় 
তা অজ্ঞ চোরেরাঁও জ্ঞাত আছে । 


সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট ক 


নিরের উদ্ধৃত প্রাচীন পত্রিকার নিবন্ধ হতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাঁতার 
তৎকালীন সামাজিক ও শাদনতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে কিরূপ অপরাধ 
সঙ্ঘটত হবার সুযোগ সুবিধা ছিল এবং তজ্জন্ত কিরূপ সামাজিক ও 


রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়া হতো তা জ্ঞাত হওয়! যায় । 

Calcutta Courier, dated January [৮ 1840; Edited 
by an European. 

«The sudden and unaccountable disappearence otf 
the Editor of Bhaskar, Srinath Roy is but too true 
an occurence. All the native community are lost at 
the bare thought of the fact that yester morn, in broad 
day light at § A. M. that, unfortunate individual, as he 
was getting in to a harkery near the junction of the 
four-cross road at Pataldanga was on a sudden seized 
by twenty or twenty-five armed men in gurb of 
Hindoostany door-keepers, most severely assaulted, 
stripped almost-naked, immidiately gagged and forcibly 
dragged in a western directicn as far as puthery ghata 
near the river side, where he and his conductors 
simultaneously disappeared. The alleged extremly 
probable cause of this extraordinary restraint on person 
liberty is as follows :—? 

Nearly three weeks ago, the Editor of Bhasker had 
inveighed with just severely against the mal practices 


০০ 
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of a certain Zaminder Raja----.-- residing in the vicinity 
of Calcutta. 


Being personally acquainted with the Editor of the 
Bhaskar, I can vouch of the truth of the above 
statements.” 


নিগ্নের উক্ত পত্রিকার আখ্যানভাগ পাঠ করে বুঝা যায় বে, তৎকালীন 
কলিকাতা পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্তরত হয়েছিল। এছাড়া আরও জানা 
যায় যে ও সময় সংবাদপত্রের সাহায্যও পুলিশি কার্ধ্যের জন্য গ্রহণ করার 
রীতি ছিল। 

Calcutta Courier, January 2Ist 1840. 

“An advartisement appeared in the Prabharkar of 
the 1Sth inst, stating, that Raja-.-.--- had concealed him- 


self. Any person able to get him apprehended will 
receive a reward of five hundred rupees.” a 


এক্ষণে নিপ্নের আখ্যান ভাগ হতে বুঝা যাবে যে তৎকালীন কলিকাতা 
শহরের শাদন ব্যবস্থায় ঘটনার কত অল্পদিনের মধ্যে মামলার বিচার, 
কাৰ্য্য পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে যেতো । 


From History of Indian Literature 7 while commen- 
ting on Editor of সংবাদ ভাস্কর । 


“At first Raja was in prison for some days. By the 
decision of Supreme Court on 20th March 1840 he was 
compelled to pay fine of Rs. Iooo.” 


সমাচার দর্পণ, 1840, 18th Januaryর সংখ্যায় নিম়োভ্ত সংবাদ 
উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত হয়। এই ঘটনা হতে বুঝা যায় যে তৎকালীন 
সামাজিক প্রথাও বহু অপরাধ স্থষ্ট করেছে। 

“রাজা! * * * *এর অত্যাশ্চর্য্য কীন্তি। ভাস্কর সম্পাদকের প্রতি 


রে, 


নুধর্ম সং 


» 


অপরাধ-বিজ্ঞান ডি 
রাজা * * * * বল প্রয়োগে বে আইন বিরুদ্ধ আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন 
তাহাতে জনসাধারণের দৃকপাত হইয়াছে, এবং বোধ হয় বে এ মকদমা 
অতি শীপ্র আদালতে আনীত হইবেক ৷? 

দৃষ্ট হইতেছে বে, ভাঙ্কর সম্পাদকের নিকট এক পত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল। তাহাতে এই লেখে বে উক্ত রাঁজা দুইজন ব্রা্দণকে ধর্ম্মনভা 
হইতে বহিষ্কত করিয়াছেন । এবং আন্দু নিবাসী একজন ব্রাহ্মণের 
বৈষ্ণবের কন্তার সহিত বিবাহ দেওন উপলক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণের প্রতি 
বলগ্রকাশ করিয়ীছেন। এ পত্রের মধ্যে আরও রাজবংবীয়দের 
কুকর্ধের বিষয় উল্লিখিত ছিল। তাহা প্রায় সকল লোকেরেই সুবিদিত 
আছে কিন্ত এ সম্পাদক মশাই এ পত্র প্ৰকাশ ন! করিয়া কেবল এই মাত্র 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বে এইরূপ করা অন্ছচিত। কিন্তু রাঁজা ইহাতেই 
উন্মাদ হইয়া দিবাভাগে কলিকাতা সহরের রাস্তার মধ্যেই এ সম্পাদক 
মহাশরকে প্রহার পূর্বক ধৃত-করণার্থে কয়েক জন অস্ত্রধারী লোক 
পাঠাইলেন। তাহাতে এ সকল লোক অতি নির্দয় রূপে তাকে মারপিট 

করিয়া লইয়া বায়। কথিত আছে বে, আন্দুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। 
এবং তৎপরে শুনা গেল যে তাহাকে ওঁ স্থান হইতে দুইক্রোশ অন্তরে 
এক গ্রামের মধ্যে বন্ধ রাখিয়াছে। 

কলিকাতা পুলিশ তদন্তে তৎপর হইব্বাছে। , 

সংবাদ সাগর 7852, 12th July, সংখ্যা ৪০ । 

“আমরা সিটিজন পত্র পাঠ করিয়া এক ভয়ানক হত্যার ব্যাপার অবগত 
হইলাম। তাহার দুল মর্ন্ম এই বে শুকচার গ্রামের এক সামান্য জাতির স্ত্রী 
সদক্মোত হইয়া স্বীয় উপপতি সম্ভোগে নিযুক্ত থাকাকালীন গর দুশ্চরিত্রের 
এক ৮1১০ বৎসর বয়স্ক সন্তান তাহা দেখিয়াছিল। ব্যভিচারিণী আপন 
গাপন করিবার অন্ত কিছুই স্থির করিতে ন! পারিয়া সহস্তে 


২৭৩ পরিশিষ্ট 
আপন পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে ; হায় কি পরিতাপ ! মদনুরাজ কি 
না করিতে পারেন? - 

পুরাতন সংবাদ পত্রাদির মধ্যে J]. C. Marchman সম্পাদিত, 
(1818-1845 ) সমাচার দর্পণ, 171) সম্পাদিত (1817 ) দিক দর্শন, 
শ্রীনাথ রায় সম্পাদিত ( 1838 ) সংবাদ ভাস্কর, অপরাধ সম্পর্কীয় পত্র, 
অনুসন্ধান ( 1892 ) 1808 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Calcutta Courier এবং 
Calcutta Gazatte, 1813 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Bengal Gazatte 
} পত্রিকাতেও পুরাণো দিনের বহু অপরাধ ও তদন্ত সম্পর্কে সংবাদ 

লিপিবদ্ধ আঁছে। 


| 
[ 


' ১৮৯অ 


| 


পরিশিষ্ট খ 


১) তাং ৫€ই ভ্যৈষ্ঠ, ১৯-৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ২নং মামলা 
শ্রীমখুরাপ্রসাদ রায়, সাং ৫নং শ্রীহরি রোড, কলিকাতা । গ্রাম ও 
পোঃ মাগনা» জিলা বশোর 


) 


বনাম 


শ্রারাধানাথ দাসরায়, সাং ২৭নং মাধব লেন, কলিকাতা | গ্রাম 
দাদপুরা, পোঃ সাপুর ; জিলা ২৪ পরগণা । 

অভিবোগ £__অগ্য দিবা বেলা দুই ঘটিকায় আসামী করিয়াদীর ৫নং 
শ্রহরি রোডের বাড়ী ঢুকিয়া তাহার দখলীতুক্ত ৩ টাকার মূল্যের একটি 
কাঠের চেয়ার উহার মালিকের অজ্ঞাতে তাঁহার ও বাড়ী হইতে চুরি করার, 
অপরাধে ভারতীয় দঃ বিঃ-র ৩০৮ ধার! মতে অভিযুক্ত হইল। 


(২) তাং ৭ই পৌষ, ৪৭ সন, শ্তামপুর থানার ৫« নং মামলা । 
শ্রীহরিচরণ ঘোধরায়, সাং ২৭নং ঠনঠনিয়! রোড, কলিকাতা । গ্রাম 
ও পোঃ সাপুর, জিলা ২৪ পরগণা। কা 
এ পি 
বনাম না 
Er. 
শ্রীহরিচরণ বাগ, পিতার নাম ্রীরামহরি বাগ, সাং ঠাকুরবাড়ী লেন, 
কলিকাতা! । গ্রাম মতিহার, পোঃ সান্দার, | 


অভিযোগ ঃ__অগ্য সন্ধ্যা! ৭ ঘটিকায় 
পিত্তল নিশ্মিত 


জলা মানভূম। 


হারিদন রোডে আনামী একটি 
পিওকে মিথ্যা! বলিয়া সোনা বুঝীইয়া গছাইয়া উহার 


২৭৫ পরিশিষ্ট 


বদলে ফরিয়াদীকে তাঁহা ক্র করিবার জন্য ৭০২ টাকা প্রদান করিতে 
প্ররোচিত করে, যাহ! করিয্বাদী এরূপে প্রবঞ্চিত হওয়ার কারণে 
আসামীকে সরল বিশ্বাসে নিশ্চয় প্রদান করিত, বদি না ইতিমধ্যে প্রকৃত 
বিষয় ভিন্নরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িত; এই কারণে আসামীকে প্রতারণার 
প্রচেষ্টার অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র ৫১১৪২ ধারা মতে অভিযুক্ত 
করা হইল। 


(৩) তাং ১লা ত্র ৪৭ সন, শ্যামপুর থানার ১০২নং মামলা । 
হরিপদ বন্দোপাধ্যায়, ১৫নং হাঁলসীবাগান রোড, কলিকাঁতা। 
গ্রাম ও পোঃ তাঁলুকরামপুর, জিল! খুলনা । » 


বনাম 


শ্রীহরি মাধবচন্দ্র সাহা, ২নং বৈঠকথাঁনা রোড, গ্রাম শান্তান, পোঃ 
হাঁসগগীপ্রি, থানা হাসপাণি, জিলা ২৪ পরগণা।। 


অভিযোগ £__ফরিয়াঁদীর ২০০০২ টাঁকা মূল্যের একটি হীরক খচিত 
্বর্ণগার যাহা ফরিয়াদী আসামীর নিকট ২রা মাঘ তারিখে বিদেশ 
বাত্রাকালে সাময়িক ভাবে বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা 
আসামী আপন প্রয়োজনে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ ১০০২২ টাকা আত্মসাৎ 
করিয়াছে; এরাটনবিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহাকে ভাঃ দঃ বিঃ-র 
এতো ধাঁরা মতে কর! হইল। 

[উপরোক্ত অভিযোগ সম্বলিত কেতাবের পাতায় সহ ও উপনগর- 
পাঁলগণ আদেশ বা নির্দেশ জ্ঞাপন করেন, বথা-__জেল হাঁজত ৬ তাঁং 
পর্য্যন্ত কিংবা পুলিশ হেপজতি ৭ তারিখ পর্য্যন্ত, এই সকল আদেশনামা 
সংক্ষেপে এইরূপ লিখা যেতে পারে, বথা__পুঃ হেঃ ৭ তাং পর্য্যন্ত বা জেঃ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৭৬ 
হাঃ ৯ তাং পৰ্য্যন্ত, কিংবা খালান, চালান এতো ধারা মতে, ইত্যাদি। এ 
হাড়া এতো ধারা মতে মামলা সত্য বা মিথ্যা কিংবা ভুল__আইনগত বা 
বিষয় সম্প্কীর ; বামামলা অমিমাংসীত ইত্যাদিও সংক্ষেপে লেখাহরে থাকে ।] 
নিন্নে আরও দুইটি অভিযোগ লিখন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হলো । 

(৪ ) গত ১০ই পৌষ, ৩২ সনে, আঁসামী ফরিয়াদীর ১৪ বৎসর নান 
বরঙ্কা নাবালিকা কন্ঠ মালতী বে তখনও তাহার পিতার অবিভাবকত্বাধীন 
তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকা সত্বেও তাহাকে তাহার পিতার গৃহে 
আসিয়া তাহার অবিভাবকত্ব হইতে হরণ করার উদ্দেশ্যে ফুসলাইয়া বাঁহির 
করিয়! স্বগৃহে লইয়া যাওয়ার তাহাকে এই অপরাধে ভাঃ দঃ বিঃ-র « * ৯ 
ধারা মতে অভিযুক্ত কর! হইল ।' 


ভাৱভ ব্ৰা্ট 
বনাম 
স্রেশচন্দ্র ঝা 


(৫) অন্য বেল! (দিন) দশ ঘটিকায় আসামী ইচ্ছারুত ভাবে খুনের 
উদ্দেস্তে শ্রীবলাই সেন নামক ব্যক্তিকে চিৎপুর রোডে চুরীকাহত করায়, 
ক্ষতের আগু চিকিৎসার কারণে সে “মেয়ে! হাসপাতালে’ নীত হইলে, 
" নেখানে তার এ কষতজনিত মৃত্যু ঘটে) এইজন্ঠ ইচ্ছারুত হত্যার 


₹ সিপরাধে আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে অভিযুক্ত 
করা হইল। 


iz 


] 
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অপরাধ ও অপরাধীদের সমস্ত পৃথিবীর সকল দেশেই আছে। এই 
সমস্তা সমাধান করবার জন্তেই মান্য সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং আইন 
প্রণয়ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, বর্তমান সভ্যতার যা কিছু উৎকর্ষ তা 
অপরাধ নিরোধ দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । আজ বদি মানুষ অপরাধ নিরোধে 
অসমর্থ হয় তাহলে তাদের পুনরায় বর্বরতার. যুগে ফিরে যেতে 
হবে। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথিবীতে 
আজও পর্য্যন্ত আশানুরূপ হয়নি । যুরোপে কোনও কোনও দেশে এই 
বিদ্যার চর্চা হয়েছে, এ কথা সত্য । কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চ্চ। হয়নি 
বললেও চলে। প্রতিটি দেশের ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক গঠন, আচার 
ব্যবহার, অর্থ নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, স্থানীয় জল বায়ু ও ভূমির গঠন 
এবং সভ্যতার নিশ্ররূপ ও প্রাচীনত্ব সেই সেই দেশীয় অপরাধ ও অপরাধীদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এইভন্য অপরাধ-শান্ত্র কয়েকটা 
মূল বিষয়ে এক প্রকার হলেও দেশভেদে অপরাধিগণ বিভিন্ন চরিত্রের 
হতে বাঁধ্য। এইজন্য কোনও বিদ্েণীয়-_-বিশেষ করে পাশ্চাত্য অপরাঁধ- 
বিজ্ঞান কখন ভারতবর্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না। ভারতবর্ষে প্রয়োগ 
করতে হলে পৃথক ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। 
একমাত্র ইহার দ্বারাই এই দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্ভব । কারণ অধিকাংশ 
অপরাধী তাঁদের স্বদেশীয় নিরপরাধী মানুষের বিচ্ছিন্ন অংশ ; বহু ক্ষেত্রে 
তাদের দ্বারাই তাঁরা সৃষ্ট হরেছে। 

এইবার ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান কার! সৃষ্টি করতে পারে সেই সম্বন্ধে 

অপ-_৮্ম_ক 


le 


আলোচনা করবে! । বলা বাহুল্য; সাধারণ পণ্ডিত বা উচ্চপদস্থ কর্ম্ম- 
চারীদের দ্বারা ইহা সৃষ্ট হতে পারে না। টু ষ্টাডি বার্ডন ইন্‌ কেজ এণ্ড 
টু ষ্টাডি বার্ডন্‌ ইন্‌ ওয়াইল্ড ষ্টেট_অর্থাৎ খাঁচায় আবদ্ধ রাখা পাখী এবং 
মুক্ত অবস্থার পাখীর পর্যালোচনা এক বস্তু নয়। কি যুরোপে বাকি অন 
দেশে দেখা গিরেছে বে কেবল মাত্র জেলে আবদ্ধ কয়েদীদের পরিদর্শন 
দ্বারা অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে"। কিন্ত এইদ্রপ 
প্রচেষ্টায় বহু ভুল ক্রটি হওয়া অনিবাধ্য। আমার মতে যে সকল 
সাঁবডিনেট সার্ভিসের পুলিশ অফিসার হাতে কলমে কাঁজ করে এবং 
দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন অপরাধীদের নিয়ে নাঁড়া-চাঁড়া করে বা নানা 
কাধ্যব্পদেশে সদা সর্বদা তাদের সংস্পর্শে আসে, একমাত্র তাদের 
দ্বারাই কোনও এক দেশের অপরাধ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে । এমন 
কি উচ্চপদ পুলিশ বা জেল কর্ধরচারিগণ বারা দূর হতে মরা নথিপত্র 
পড়ে বা তা সই করে তাদের পক্ষেও এই বিদ্যা চর্চা করা সম্ভব হবে না। 
যে সকল কর্দচারী দীর্ঘকাল যাবৎ তদন্ত বাপদেশে শত শত অপরাধীদের 
সংস্পর্শে এসেছে ; এবং তাঁদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বার! 
সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধীদের ডেরা নিজেরা গিরে পর্যালোচনা করেছে, 
একমাত্র তারাই এই দুরহ কার্ধ্য সমাঁধ! করতে সক্ষম । এইজন্য ভারতীয় 
অপরাধ-বিজ্ঞান কেবল মাত্র ভারতবর্ষে ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারগণই 
গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু এর মধ্যেও অপর' আঁর একটি কথা আছে। 
উপরোক্ত রূপ গুণের অধিকারী সকল ভারতীয় অফিসারগণই এই বিষয়ে 
নধ্লতা লাভ করতে কখনই পারবেননা। ওর সকল গুণের সঙ্গে তাঁদের 
জীব-বিজ্ঞান বা বাঁয়লজি, মন-বিজ্ঞান বা সাইকোলজি এবং দেহ-বিজ্ঞান 
বা ফিগিওলজি সম্বন্ধেও বথেষ্ট জান থাকা চাই। তা না| হলে বিবিধ 
শ্রেণীর অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ।। 
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উপরোক্ত ত্রিবিধ বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীদের ব্যবহার বিবেচিত 
না হলে অপরাধ-বিজ্ঞান বা সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পাঁরে ন! । 

এইরূপ এক ধারণা নিয়ে আমি ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে 
কলিকাতা আরক্ষ বাহিনীতে প্রবেশ করি | - এবং আমার, কর্মজীবনের 
প্রথম দিন হতেই গবেষণার মনোৱৃত্তি নিয়ে অপরাধীদের পর্যালোচনা সুরু 
করে দিই। এই কাধ্যে আমার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। তার 
কাঁরণ 73, 5০. পরীক্ষায় মন-বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞীন এবং . দেহ-বিজ্ঞান 
_ এই তিনটা বিদ্যা আমার পাঠ্য বিষয় ছিল এবং এছাড়া আমি 
প্রাঁণী-বিদ্যার় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন [0]. ১০. এইজন্য জৈব- 
বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করার আমীর স্থযোগ 
হয়েছিল ।* অধিকন্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের রীতিনীতি সম্বন্ধেও 
আমার বিশেষ স্পৃহা ও ধারণ! ছিল। ১৯৩৩ সাল হতে আমি বখনই সময় 
পেয়েছি তখনই ডাঃ এস, সি, মিত্র এম-এ, ডি-ফিল ( লেপজিগ )১,- 
পরলোকগত ডাঃ গিরান্দ্রশেখর বহ ও অন্তান্ত অধ্যাপকদের সহিত 
দেখা করে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করে উপদেশ গ্রহণ করেছি । 

ভারতীয় অপরাঁধ-বিজ্ঞান গঠনের উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে কয়েকথানি 
ইংরাজী অপরাধ সম্পবীর় পুস্তক পাঠ করি এবং দেখতে পাই বে ভারতীয় 
অপরাধীদের সহিত অন্ঠান্ত দেশের অপরাধীদের বহু মূল বিষয়ে মিল নেই। 
এই সম্পর্কে কলিকাতায় ঘুরৌপীর এবং এ্যাংলে। ইণ্ডিয়ান অপরাধীদের 
সহিত ভারতীয় অপরাধীদের তুলনা করে আমার এই ধারণা আরও 
বদ্ধমূল হয়। যুদ্ধের সময় আমি কিছুকাল ব্রিটিশ ও আমেরিকান 


* 1, 56. পরীক্ষায় আমার উদ্ভিদূবিদ্য, রসায়ন শান্তর ও পদার্থবিদ! পাঠ্য বিষয় থাকায় 
এই সম্বন্ধে আসার আরও সুবিধা হয়। 
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মিলিটারী পুলিশকে বিভিন্ন তদন্তে সাহায্য করেছিলাম । এই সময় বহু 
যুরোঁপীয় অপরাধীও জরুরী তাঁগিদের কারণে ব্রিটিশ ও আমেরিকান 
বাহিনীতে প্রবেশ করে। এই কারণে মিলিটারী পুলিশের সহিত 
সহযোগিতা করার সময় এই সকল বিদেশী অপরাধীদের চরিত্র অনুধাবন 
করতেও আমি সক্ষম হই । এইরূপ আমি বুঝতে পারি বে যুরোপীয় বা 
আমেরিকান অপরাঁধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তক পড়ে ভারতীয় অপরাধীদের 
বিচার করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । 

[ বুদ্ধের শেষদিকে গোয়েন্দা বিভাগে বাহাল থাকাকালীন করবছর 
মিলিটারী পুলিশের সহিত কার্য্যরত থাকায় আমি যুদ্ধকালীন মনোবৃত্তি ও 
সুযৌগ সুবিধার কারণে কিরূপে আবাল্য সাধু চরিত্রের মাঙ্গবেরও 
অন্তর্নিহিত অপস্পূহ৷ বহির্গত হতে পারে তা অন্ুধাঁবন করি। বুদ্ধ শেষ 
হওয়ার পর আমাদের কলিকাতা নিধন যজ্ঞ তথা বিরাট সভ্যতা বিধ্বংসী 
সাশ্প্রদার্িক দান্দাহালামার সন্মুখীন হতে হয় । এই সমর সৎ বংশে জন্মে " 
সৎ পরিবেশে মানুষ হয়েও আমি বহু লোককে সহসা অপরাধী হতে 
দেখেছি । এই ভাবে অপরাধ স্পৃহার অবস্থিতি ও কিরূপে উহা জাত ও 
নির্গত হয় সেই সম্বন্ধে আমি বহু বিষয় অবগত হই। ] 

এতব্যতীত আমি দেখতে পাই ইংরাজী পুস্তকের কোনটাতেই সুসংবদ্ধ 
ভাবে সাধারণের বোধগম্য রূপে অপরাধী, অপরাধ এবং অপরাধ নিরোধ 
ও নির্ণয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। এমন কি অপরাধ-বিজ্ঞানের 
মনস্তাত্বিক দিক সহ বহু মূল বিষয় ও বিভাগ সম্বন্ধে উহাতে আদপেই 
আলোচিত হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী যুরোগীয় পণ্ডিতদের 
গবেষণার কয়েকটি ক্রটী বিশেষ করে আমার চক্ষে পড়ে। প্রথম ক্রটীর 
কথা আমি ইতিপূৰ্বেই আলোচনা করেছি । দ্বিতীয় ব্রটী হচ্ছে এই বে ভারা 
একটি অপরাধীর মাত্র একবার বিবৃতি গ্রহণ করেছেন। আমার বিষ্বাগ 
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একজন অপরাধীর ১৪ বৎসর বয়স হতে ৫০ বংসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর 
জীবন-ইতিহীস তাঁরা কম ক্ষেত্রেই পর্যালোচনা করেছেন বা৷ তা তারা 
আঁদপেই করেন নি । একজন অপরাধীকে যথাক্রমে তার ১৪১ ২০, ৩০, ৩৫, 


-৪৩) ৪৬ ও ৫০ বদর বয়সে পর্যালোচনা না করলে তার চরিত্রের ক্রমিক 


পরিবর্তন অনুধাবন করা অসম্ভব। . সৌভাগাক্রমে বহু অপরাধীকে 
তার প্রথম অপরাধের দিন হতে তাঁর বিভিন্ন বয়স কালে তাঁকে পরিদর্শন 
করার সুযোগ ও সুবিধে আমার হয়েছে, কেবলমাত্র এই জন্তভই আমি এক 
নূতন ধরণের অপরাধ-বিজ্ঞান স্ষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। তিন বা চারি 
বৎসরের গবেষণায় অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কোনও মতবাদ প্রতিষ্টা 
করা অসভ্ভব। এই বিবষে অন্ততঃ ২০ বৎসর বাব ধারাবাহিক 
"পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় । 

প্রথমে আঁমি ভেবেছিলাম বে আমি আমার পুস্তক ক্য়থাঁনি 
ইংরাজীতেই লিখব । কিন্তু পরে আমি এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। 
কারণ ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান রচনা করবার সময় আমাকে এমনিই বহু 
ভারতীয় পরিভাষা! ব্যবহার করতে হয়েছে। এছাড়া আমি অনুসন্ধান 
করে জেনেছি যে কোনও ভারতীয় ভাষার আজও পর্য্যন্ত একখানি 
অপরাধ-বিজ্ঞান বা তৎদম্পর্কীয় পুস্তক রচনা করা হয়নি। এমন কি 
এই সম্পর্কে “অপরাধ-বিজ্ঞীন” এই শব্দটাও আমাকে তৈরী করে নিতে 
হয়েছিল । কারণ ক্রিমিনোৌলজির বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে সেই সম্বন্ধে 
তখনও পর্যন্ত এই দেশে কেহ মাথা ঘাঁমায়নি। আজ হতে পঞ্চাশ 
বদর পরে ইংরাঁজীকে পরিহার করার কথা অনেকে বলেন। কিন্ত 
আজই থেকে যদি আমর! মৌলিক পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনা করতে সুরু 
না করি তাহলে আজ হতে একশত বদর পরেও হিন্দি বাঁ বাংলা 
ইংরাজীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। বরং আমি এইরূপ মনে করি 
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যে পরে পুস্তক কয়টীর ইংরাজীতে অনুবাদ করে নেওয়া বেতে পারে। 
ইতিমধ্যে পুস্তকের চাঁরিটি খণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ সমাপ্তও করা হয়েছে। 
মৌলিক রচনার সম্মান বাংলা ভাষাই পাক এইটেই হচ্ছে আমার কাম্য । 
একথা সত্য বে আমি পুস্তক কয়টিতে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুহ 
সাধারণের সুহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য রূপে পরিবেশন করেছি । কারণ 
আমি চাইনি যে এই পুস্তক কেবলমাত্র পণ্ডিতের ঝুলির মধ্যে চিরকাল 
আবদ্ধ থেকে যায়, বরং আমি অন্তরের সহিত চেয়েছি বে আমার অজ্জিত 
জ্ঞান যেন জননাধারণের সুখপাঠ্য হরে থাকে। এই পুস্তক কয়খানি 
জনসাধারণের সহজবোধ্য করে তৈরী করতে বরং আমাকে অধিক বা বাড়তি 
পরিশ্রম করে বিশেষ রচনা কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে। আমার এই 


আন্তরিক প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে তা আমার এই পুস্তক কয়খানির * 


একাধিক সংস্করণ প্রমাণিত করে। এই পুস্তক কয়খানির জনপ্রিয়তা 
আজ পর্ধজনবিদিত। এক্ষণে পণ্ডিতদের আমি অনুরোধ করব যে তারা 
বেন হংসের ন্যায় উহার অন্তর্নিহিত ক্ষীরটুকু মাত্র আহরণ করে নেন, 
কারণ জনন্বার্থের কারণে আখ্যানভাগ কথক্চিং তরলাকৃত বাঁ Diluted 
করতে আমি বাধ্য হয়েছি | পুস্তক কয়খানি পড়তে কারো যাতে অযথা 
কষ্ট না হয় তার জন্যে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট সত্য কাহিনীর অবতারণা 
করে তাঁদের জন্যে সুখপাঠ্য করবাঁরও ব্যবস্থা করেছি। এই জন্ 
পাঠকগণ এককালীন সমস্ত পুস্তকথানি পড়ে ফেলতে পারে। জনতার 
উপকারের জন্যে জ্ঞান অর্জন কর! বদি কাম্য হয় তাহলে এতে “আমি 
কোনও অন্তায় করিনি। 
পুস্তক কয়খানিতে যে সকল অপরাধীর বিবৃতি উদ্ধত করা হয়েছে তা 
আমি ভাষার উৎকর্বতার জন্য নিজের ভাষাতেই লিখে নিয়েছি । এ ছাড়া 
পুস্তকে এ সকল অপরাধীদের নাম ধামও প্রকাশ করা হয়নি। এর কারণ 
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প্রকৃত অপরাধীরা কম ক্ষেত্রেই এক নামে পরিচিত। তারা প্রতিবারে 
তাঁদের নাম ধাম ও পিতার নাম এবং জাতি ও বর্ণ পান্টিয়ে 
দিয়ে থাকে। এদের মধ্যে যার! প্রাথমিক অপরাধী তাদের বংশের হুনীম 
ক্ষীর জন্য তাদের নাম ধাম প্রকাশও বিধেয় নয়। 

এইরূপ অনুসন্ধানের কারণে আমার অপর একটি সুবিধা! ছিল। 
রক্ষী বিভাগে নিজে বাহাল হবার পূর্ব্ব হতেই আমার এই সম্পর্কে চিত্ত- 
প্রস্তুতি বা Predisচ০siti০৷ ছিল। ইহা বংশগত ও পরিবৈশিক, এই 
উভয়বিধ কারণে আমি অর্জন করতে পেরেছিলাম । আমি এমন এক 
জমীদাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করি যাঁদের হাতে ব্রিটিশ অধিকারের প্রার্ভ 
পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার ভাঁর ছিল। জমীদারদের নিকট হতে পুলিশের ভার 
ব্ৰিটিশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করার সময় আগার প্রপিতামহ দেওয়ান 
রাধার ঘোষাল জিলা-সরকাঁরকে এই বিষন্বে বিশেষরূপে 
সাহায্য, করেছিলেন । আমার পিতামহ রায়বাহীছুর কমলাপতি ঘোষাল 
পুলিশের একজন এসিসটেণ্ট স্থপার-ইন-টেনডেণ্ট ছিলেন। ইনি 
সাহিত্যপআট রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক ও তাহার 
আপন : মাঁসতুতো৷ ভাই । শৈশবে পিতামহীর নিকট হতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর চোর ডাকাত প্রভৃতির সত্য ঘটনা সম্ভূত কীহিনীও আমার , 
অবগত হওয়ার সুবিধে হয়েছে । আমার জ্যেষ্টতাত রাঁয়সাহেব কীলিদদয় 
ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের একজন এসিসটেন্ট কমিশনার ছিলেন। 
'আঁমি আশৈশব তীর কাছে থেকে পুলিশে ঢোকার পূর্ববদিন পর্য্যন্ত পুলিশ 
কৌয়াটীরেই বসবাঁদ করেছি। এছাড়া আমীর বহু আত্মীয় স্বজন এই 
সময় বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই বিভিন্ন 
থানায় ঘোরাঘুরি করে চোর ডাকাত পরিদর্শন এবং তাঁদের কাহিনী 
আবণ করা ছিল আমার নেশা । এই সকল কারণে অপরাধ সম্পর্কীয় 


অনুসন্ধানে সহজাত ভাঁবে আঁমি অন্ুসন্ধিৎস্থ হয়ে উঠি। এইরূপ 
চিত্তপ্রস্থতি সহ রক্ষী বিভাগে স্বয়ংপ্রবেশ আমার গবেষণার বিশেষ 
সুবিধে হয়। আমি সাবডিনেট সাভিসে প্রবেশ করে  প্রভিন্সিরাল 


সাঁভিদে উন্নীত হওয়ায় সৌভাগ্যাম্বিত মনে করি, তা না হলে সমাজ, রাষ্ট্র: 


ও বিজ্ঞানের সেবা করার এতো স্থযোগ আমি কখনও পেতাম না । 
আমার বা কিছু অভিজ্ঞতা তা মূলতঃ বাংল! ও কলিকাতা 
অপরাধীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কলিকাতা ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র 
সংস্করণ মাত্র। এইখানে বেমন,বিভিন্ন প্রদেশীয় ও জাতীয় এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোক বাদ করে, তেমনি এইখানে বিভিন্ন প্রদেশীয় ও জাতীয় 
অপরাধীদেরও বাহুল্য দেখা বায় । এইজন্য এই একটামাত্র শহরে বসে সমগ্র 
ভারতের অপরাধীদের সম্পর্কে গবেষণা কর! সম্ভব । বিভিন্ন প্রদেশীয় 
মানব তাদের স্ব স্ব দৈহিক ও মানসিক গঠন ( সবল বা দুর্বল ), স্বভাব 
চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধের অধিকারী রূপে 
নিজেদের কিয়ৎ পরিমাণে বিভক্ত করে নিয়েছে । বাঙ্গালী ও উডিয়ারা 
সাধারণতঃ অধিক সংখ্যায় প্রবঞ্চক হয়। বেহারী এবং নেপালী হিন্দুর! 
সাধারণতঃ দক্ষ তালাতোড় হয়ে থাকে। হিন্দিভাষী মুসলমানরা আজও 
পর্য্যন্ত অধিক সংখ্যায় পকেটমার বিদ্যায় পারদর্শী । সাধারণ ভাবে 
মুসলমান এবং বাঙ্গালীদের একাংশ ছুরী মারায় অভ্যন্ত। দেশবালীরা 
সাধারণতঃ লাঠি ব্যবহার এবং চড় চাপড়ে পারদর্শী । পটকা প্রভৃতি 
ও আগ্েয়ান্্র ব্যবহার বাঙ্গালীরা পছন্দ করে; অবশ্য ইহার পিছনে 
গুঁত্হাসিক মনোবৃত্তি আছে। হ্বদেশীুগে সম্ভৱতঃ ইহা তাদের 
প্রথম আয়ভাদীন হয়। অনুরূপ ভাবে এক শ্রেণীর বান্গানী ছুব নার! 
আয়ত্ত করে সাম্প্রদায়িক দায় প্রতিরোধার্থে বা প্রতিশোধার্থে। 
এইরূপ অন্ত ব্যবহারের পিছনেও ইতিহাসিক মনো বৃত্তির পরিচয় পাওয়া! 
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যায়। ডাকাতি কাৰ্য্য সাধারণতঃ একশ্রেণীর বাহালী 'ও দেশবাঁলী এবং 

পাঞ্জাবী দ্বারা সমাধা হয়ে থাকে। মাড্রীজী অপরাধীদের মধ্যে 

সাধারণতঃ প্রবঞ্চকদেরই আধিক্য দেখা গিয়েছে । এইরূপ জাতিগত 

এবং চরিত্রগত ভাবে এবং খ্রতিহাসিক সুত্রে অপরাধী সম্পর্কীয় গবেষণা 

করতে হলে পীঁচ-মেশালী কলিকাতা মহাঁনগরীই উপযুক্ত স্থান। এই 

মহানগরীর রক্গীকুলে দীর্ঘদিন বাহাল থাকায় এই স্থযোগ ও সুবিধাও 

আমি পেয়েছি । 

আমি এইরূপ কোনও দাবী করি ন! বে আমার গবেষণায় কোনও 

একনট্রোভারসিয়াঁল” বিষয় বস্তু নেই। অপরাধ-বিজ্ঞান কোনও দেশেই 

এখনও সুগঠিত হয়নি, সামান্য সামান্য তুল বাঁ ক্রটী দুই একটি বিষয়ে 

থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় 
গবেষণার বাঁ অনুসন্ধানের জন্য বহু সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রের সন্ধান আমি বলে 
দিতে পেরেছি । এই অনুসন্ধান আমার একার পক্ষে শেষ করা সম্ভবও নয়। 

অনাঁগতকাঁলে গবেষক ছাব্রগণ আমার যা কিছু ভুল ক্রটা তা শুধরে এই সকল 
নূতন ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে সমাজের বহুবিধ উপকার করতে সক্ষম হবে। 

এইরূপ এক স্থির বিশ্বাস নিয়েই আমি এই পুস্তক কয়খানিতে আমার বা 

কিছু অভিজ্ঞতা তা সংযুক্ত করেছি। এই সকল তথ্যের অধিকাংশই 
আমার স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রন্থহ। এই অভিজ্ঞতা অঞ্জনের জন্য দীর্ঘদিন 
ধরে বিবিধ নিরু্ট শ্রেণী অপরাধীদের খাগ্ঠ অর্থ ও বিবিধ স্থযৌগ সুবিধা 
দিতেও আমি কার্পণ্য করিনি। নিজের আভিজাত্যের অভিমান পরিপূর্ণ 
রূপে বিসর্জন দিয়ে পঞ্ছিল বস্তিতে অবস্থিত তাদের বিভিন্ন ডেবায় এসে 
বহুক্ষণ তাঁদের সহিত কথোপকথন করেছি নানা অছিলায় ও কৌশলে। 
কাউকে কাউকে গোয়েন্দার ভূমিকার অভিনয় করবার ভন্যে থানায় ডেকে 
আপ্যায়িত করেছি ॥ তাঁদের প্রতিটা ব্যবহার স্বাকামী বা বজ্জীতি মনে 
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না করে উহার অন্তনিহিত বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি। 
আমি এমন বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছি যাঁর সন্ধান কোনও ইংরাজী 
বইয়ে আমি পাইনি । তাই এই জম্পর্কে কোনও বিদেশী পণ্ডিতদের 
উদ্ধৃতি আমি দিতে পারিনি । আমি যা নিজের চোখে দেখেছি, বা বা আঁমি 
নিজে জেনেছি, বিশবন্তস্তত্রে যা আমি পুরানো রক্ষীদের নিকট শুনেছি, 


বা বাঁ আঁমি নিজে উপলব্ধি করে বিশ্বাস করেছি তাই আমি আমার পুস্তক 


করখাঁনিতে বিবৃত করেছি। 

আমার সংগৃহীত তথ্য সমূহ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের 
কতকগুলি একান্ত রূপে আমার নিজন্ব আবিষ্কার ও নূতন, কতকগুলি 
পুরাতন তথ্য কিন্ত উহাতে নূতন তথ্য সংযুক্ত হয়েছে । আবার এমন কতক- 
গুলি পুরাতন তথ্যও আছে বাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ কৌশল 
সম্পূর্ণ নৃতনরূপে আবিষ্কৃত ও বিবৃত করা হয়েছে । র্ধোপরি প্রতিটা 
বিভাগীয় প্রতিটা তথ্য-ধারাবাহিকরূপে পর পর স্ুসংবন্ধরপে সংগৃহীত ও 
পরিবেশিত হয়েছে এমন ভাবে বাঁতে একজন সাধারণ মানুবও ত! উপলব্ধি 
করে উপরুত হতে পারে। এইরূপ সকল বিভাগীয় ভারতীয় তথ্যসহ সহজ 
বোধ্যরূপে পৃথিবীতে আজও পর্য্যন্ত সুসংবদ্ধ এই সম্পর্কীয় পুস্তক রচনা 
করা হয়নি। 


এক্ষণে পুস্তকের আখ্যানভাগ ও উহার মৌলিকতা ও উপকারিতা, 


সম্বন্ধে আলোচনা করবো । মূল পুস্তকটীকে আট খণ্ডে বিভক্ত করা 
হয়েছে । এক্ষণে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটা খণ্ডের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে 
বলা বাক। 

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে অপরাধ এবং অপরাধীদের মনস্তাত্বিক 
দিকটা আদার স্বকীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আলোচনা 
করেছি। সাধারণতঃ পৃথিবীর মানুষের বিশ্বাস বে একমাত্র কঠোর রাষ্ট্রীয় 
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শাসন এবং ধন্মৌপদেশ দ্বার অপরাধীকে নিরপরাঁধী করা সম্ভব, কিন্ত 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে যে এইরূপ ব্যবস্থা পৃথিবী হতে 
অপরাধীদের কোনও দিনই বিলীন করতে পারেনি । তাই এই উভয়বিধি 
উপায় ব্যতিরেকে মনস্তাত্বিক ও অন্তান্ত উপায়ে তাদের নিরাময় করা বায় 
কি না, সেই সম্পর্কে এই পুস্তকে আমি আলোচনা করেছি, আমার এই 
নিজস্ব মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভারতীয় অপরাধীদের জন্স-কর্ম ও 
ববীতিনীতিও আমাঁকে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করতে হয়েছে। 

পুস্তকের এই খণ্ডে আমিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অপরাধের প্রকৃত 

ংজ্ঞা প্রদান করেছি। আমার মতে বৈজ্ঞানিক অপরাধ মাঁত্রের সহিত 
নিয়োক্ত কয়টী বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকা চাই । 

(১) ইহা গুরুতর হওয়া চাই । গুরুতর অস্ায়কে পাপ বলা হয়। 
এবং গুরুতর পাঁপকে অপরাধ বলা! হয় । ইহাদের মধ্যে বাঁ কিছু প্রভেদ 
হয় তা গুরুত্বের এবং বিষয়বস্তুর । অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা 7510 থাকে একই, 
তফাৎ যা কিছু হয় তা ৭০57০০ বা গুরুত্বের। 

(২) ইহ! সর্ধযুগে, সর্বদেশে সকল সভ্য মানুষ কতৃক অপরাধ বলে 
স্বীকৃত হওয়া চাই । দৃষ্টান্তস্বরূপ আত্মহত্যার কথ! বলা যেতে পারে। 
আত্মহত্যার প্রচেষ্টা এদেশে অপরাধ, কিন্তু জাপানে তা নয়, বিলীতে 
আত্মহস্তারকের সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাভেয়াপ্ত করা হয়। 

(৩) ইহা সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব কল্পিত হওয়া চাই । এমন বহু বিশ্বীস- 
ঘাতকত ও ব্যভিচার অপরাধ আছে, যা পূর্ববকল্লিতভাবে মানুষ করেনি । 
প্রথমে সে পরন্তরীর সহিত সংলাপ করেছে সৎ উদ্দেশ নিয়ে কিন্ত 
পরবর্তীকালে কোনও এক দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। 
কিংবা! সে গচ্ছিত-দ্রব্য গ্রহণ করার সময় আত্মসাতের ইচ্ছা মনে কখনও 


পোষণ করেনি, পরবর্তীকালে লোভে পড়ে দে উহা আত্মসাৎ করেছে। 
/ 
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কিন্তু কেহ যদি প্রারম্ত হতে ব্যভিচারের ইচ্ছায় বাক্‌চাতুর্ব্যতার সহিত 
পরনারীর সহিত আলাপ করে কিংবা আঁত্মদাতের ইচ্ছায় পরের গচ্ছিত- 
দ্রব্য কাঁউকে বিশ্বান উৎপাদন করে গ্রহণ করে তা’হলে উহা নিশ্চয়ই 
বৈজ্ঞানিক অপরাধ | হ 

(৪) ইহ! সৰ্ব্বদাই আদর্শাবহীন হতে হবে । এই কারণে রাঁজ- 
নৈতিক অপরাধকে বৈজ্ঞানিক অপরাধ বলা হয় না । তাই আজ যে দস্থ্য- 
পদবাচ্য কাল সে স্বদেশ-প্রেমিক বলে বিবেচিত হয় । রাষ্ট্র বিপথগামী 
মনে করে এদের শাস্তি দেয় কিন্ত ত! তার! দেয় সহানুভূতির সহিত। 

(৫) ইহা সৰ্ব্বদাই অসামাজিক হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহা প্ৰত্যক্ষ বা 


পরোক্ষ ভাবে সমগ্র সমাজের ক্ষতি করে তাহা অপরীধ। স্ত্রী, ভগ্বী বা. 


মাতার প্রতি যৌন অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে যদি কেহ কাকেও হত্যা করে 
তাহলে ইহ! বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। এই ব্যক্তি রাষ্ট্র-বিধির বিরুদ্ধে 
অপরাধ করেছে, রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে নয় ! বরং এরূপ অসৎ ব্যক্তিকে 
- হত্য! করে সে সমাজকে রক্ষ। করেছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় কার্য 
নিজে গ্রহণ করায় সে অপরাধী । কারণ ফরিয়াদীর হাতে বিচার বা 
দণ্ডের ভার দেওয়া নিরাপদ নয়। 
বে কারণে পাপ বা অন্যায়কে আমি অপরাধ মনে করিনি, সেই কাঁরণে 
উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যমুক্ত অপরাঁধকেও আমি অপরাধ মনে করিনি । এই 
সকল বিষের উদাহরণনহ বিশদ ব্যাখ্যা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
এর পর আমি বলেছি বে অপস্পৃহার কারণেই মানব অপরাধ করে 
এবং ইহা আমরা জৈব কারণে (731০1) প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু ইহার 
বিরুদ্ধে কয়েকজন আধুনিক বুরোগীয় পণ্ডিত মত প্রকাশ করেছেন। 
তাদের আপত্তির কারণ হিসাবে তীরা নিয়োক্তরপ করেকটা যুক্তি প্রদর্শন 
করে থাকেন। 
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(১) পৃথিবীর সকল প্রাণীই হিংসাত্মক নয়, বরং এদের অনেকে 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন । 

(২) আধুনিক আদিম মানুষদের মধো বহু সতপগুণেরও পরিচয় পাওয়া, 
যায়, এদের কেহ কেহ পরগোষ্টির মানুষদের প্রতি অপরাধমূলক কাব্য 
করলেও স্বগো্চিদের বেলায় কম ক্ষেত্রেই অপরাধ করেছে। 

এই সকল যুরোগীয় পণ্ডিতদের মতামত যে আমি ভেবে দেখিনি তা 
নয়। তাদের এই উভয় প্রশ্নের উত্তরই আমি নিমে প্রদান করলাম । | 

(১) এঁরা ভুলে বান যে, মানুষ বিশেষ একটা ক্রমলুপ্ত গরিলা সদৃশ 
জীব হতে উৎপন্ন হয়েছে । এই কারণে অন্তান্ক প্রাণীর ব্যবহারের প্রশ্ন 
এখানে আসে না । তা ছাড়া বানর হতে মানুষ উৎপন্ন হয়নি । বাঁনর ও 
মানুষ__-এই উভয় ভীবই কোনও এক বীনরান্্রূপ ক্রমলুপ্ত জীব হতে 
উৎপন্ন হয়েছে । এখন বিবেচন। করতে হবে এই ক্রমলুপ্ত জীব-বংশের 
স্বভীব-চরিত্র কিরূপ ছিল। পরস্বাপহরণ জীবদিগের যে আদি স্বভাব তাতে 
সন্দেহের কোনও কারণ নেই । 

(২) এই সকল পশ্ডিতগণ পৃথিবীর সকল আঁদিম মানুষদের মধ্যে 
কখনও বসবাস করেননি । মনুম্যমস্তক শিকারী অসমীয় আদিম মানুষ 
ইহার চাক্ষুন প্রমীণ। এজন্য স্বঘমাজে এখনও এরা বীর্বূপে 
বিবেচিত। এছাঁড়। এদের কোনও কোনও গোষ্ঠি মানসিক শিক্ষায় 
পশ্চাৎপদ হলেও নৈতিক শিক্ষায় সভ্য মানুষের ন্তায়ই অগ্রগামী । এ 
কথা স্বীকাঁধ্য যে অনন্তকাল ধরে এক স্থানে এদের কেহই দাড়িয়ে নেই। 
এদের কেহ কেহ যুরোগীয় পণ্ডিতদেরই মতে সভ্য জাতির অধ্ঃপাতিত 
বংশধর । আধুনিক আদিম জাতি ও বর্তমান সভ্য মানুষ-_উভয়েই কোনও 
এক আদিম মাগ্ষ হতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে । এ ক্রমলুপ্ত আঁদিম 
মানুষের হিংসাত্মক স্বভাবের পরিচয় কোনও কোনও আধুনিক আদিম 
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মাঙ্গষদের মধ্যে আজও পাঁওরা বায়। এছাড়া এরা আরও পূর্বদবসতী 
একাচারী আদিম মানুষের কথাও ভেবে দেখেননি ॥. এজছ্,এদের এই 
মতবাদ আমি গ্রহণযোগ্য মনে করিনি । 
এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে এই বে, এই গুণ বা দোষ বংশগত হয় কিনা। 
দৈহিক বৈশিষ্ট্য-বীজকোষকে প্রভাবাপ্থিত করলে উহা বংশগত হর, ইহা এক 
পরীক্ষিত সত্য । লাল ও নীল মাছের বর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কীয় পরীক্ষা ইহা 
প্রমাণিত করেছে । তাই যদি সত্য হয় তাহলে মানসিক বৈশিষ্ট্য অরূপ 
কারণে বংশগত না হওয়ার কারণ কি? বরং ইহ! স্নায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট 
থাকায়, ইহা বংশগত হওয়া আরও সহজ। তবে অধুনা কালে অপরাধীর 
সহিত অপরাধীর মিলন কম ক্ষেত্রেই ঘটে, উহাদের সহিত নিরপরাধীদের 
রক্ত অধিক নিশ্রিত হয় । অভিজ্ঞত। হতে দেখা গিয়েছে বে উহা! সকল 
ক্ষেত্রে বংশগত হয় না বরং উহা গোত্রগত হয়ে থাকে । এই বংশীলুক্রম 
বা হেরিভিটি এবং গোত্রান্ুক্রম বা ‘Atavi5৷” এই খণ্ডে আমি বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। এমন অনেক আধুনিক পণ্ডিতও আছেন যারা 
এই সম্পর্কে হেরিভিটিতে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু চিত্ত-প্রস্তুতি বা Predis- 
Positiona বিশ্বাসী, এদের মতে অপরাধীর! অপরাধ সম্পর্কীয় এক 
একটা Predisposition নিয়ে জন্মালেও জন্মাতে পারে। কিন্তু এতে 
প্রভেদ যা কিছু গুরুত্বের, বিষয়বস্তুর কোথায়? উৎকট বা দুর্দিগনীয় 
Predispositionকে তাঁরা কি বলবেন? অবশ্য এ বিষয়ে আরও অনু- 
সন্ধানের প্রয়োজন আছে । 
এমন বহু আধুনিক পণ্ডিত আছেন ধার! বলেন বে, দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি 
( Degenaration ) এবং পরিবৈশিক কারণে অপরাধীর সৃষ্টি হয়! 
এ'রা অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতি স্বীকার করেন না, অথচ প্রকারান্তরে বলে 
কেনেন থে ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবৈশিক কারণে অপন্পূহা মানুষ প্রাপ্ত হয়! 
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ইহাই বদি সত্য হয়, তা’হলে এই অপস্পৃহা মানুষ প্রাপ্ত হলো কোথা 
থেকে? বল! বাহুল্য, মাথা না থাকলে মাথা-ব্যথার প্রশ্নই আদে না। 
বার! অপরাধ সম্পর্কে কেবলমাত্র দৈহিক ক্রয় ক্ষতি ও পরিবৈশিক কারণের 
উপর বিশ্বাসী তাঁদের এই উভয় মতবাদের প্রত্যুত্তর আমি নিন্নে প্রদান 

করলাম। মু 
(১) একমাত্র ক্ষয় ক্ষতির কারণে মান্ুৰ অপরাধী: হলে, মনস্তাত্বিক 
উপায়ে স্বল্নায়াসে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে অপরাধীকে নিরাময় করা সম্ভব 
হতো না। ‘অপরাধ চিকিৎসাঃ শীর্ষক অধ্যায়ে আমি এই সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি । এ ছাড়া উন্নততর সখপরিবেশে এনেও অপরাধীকে 
নিরামর করা সম্ভব হয়েছে । অপরাধ-স্থ্টির একশীত্র কারণ দৈহিক ক্ষয় 
ক্ষতি হলে একমাত্র দৈহিক চিকিৎ্স1 ছাড়া তাঁকে নিরাময় করা সম্ভব 
হতো না। দৈহিক ক্ষয় ক্ষতির কারণে একমাত্র অপরাধ-রোগীর স্থষ্টি হতে 

পারে, নিরোগ বা প্রকৃত অপরাধীর স্থষ্টি হতে পারে না । 
দৈহিক ক্ষয় ক্ষতি সভ্য মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটিয়ে 
তরে অন্তর্নিহিত সপ্ত বা জাগ্রত অপন্পৃহীর বহিবিকীশ ঘটায় মাত্র । মানব 
মনে অবস্থিত তিনটা বাঁধা আছে, ঘথা_-(১) জন্মগত সংস্কার (২) শিক্ষা 
দীক্ষা ও (৩) স্ুপরিবেশ এই অপস্পৃহীকে নিম্নমুখী করে রাখে, প্রথম 
বাঁধাকে দ্বিতীয় বাঁধ! এবং এই উভয় বাঁধাকে (88179) তৃতীয় বাধা 
আঁরও শক্ত করে। এইজন্য মাঁবের অন্তর্ুখী অপরাঁধ-স্পৃহী.সহজে উপরে 
আসতে পারে না। এই সকল বাধার অপর নাম প্রতিরোধ শক্তি বা 

Resistance power. 

দৈহিক বা মানসিক রোগের কাঁরণে বখন মানুষের এই সকল বাধা 
অপসারিত হয় এবং তত্জনিত অপরাঁধ-স্পৃহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহিগত 
হয়ে পড়ে, তখন তাঁকে আমর! বলি অপরাধ-রোগী। কিন্তু সভ্য মানুষ 


বথন লৌভ, অভাব প্রভৃতির কারণে আপন চেষ্টা দ্বারা এই সকল বাধা 
অপসারণ করে অপস্পৃহাকে বহির্মু'খা করে তখন তাকে আমরা বলি নিরোগ 
বাঁ প্রকৃত অপরাধী । 

ক্ষেয় ক্ষতি” মতবাদে বিশ্বাদী পণ্ডিতগণ কখনও অপরাধীদের সঠিক 
ভাবে শ্রেণী এবং উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করেননি । এই: কারণে এইরূপ 
বহু ভুল অভিমত তার! বারে বারে প্রকাশ করেছেন। . এই ভজন্ত গবেষণার 
কারণে আমি প্রথমে অপরাধীদের বিবিধ শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত 
করে নিয়েছি । এত সুদুর প্রনারী শ্রেণী বিভাগ ইতিপূর্বে আর কেহ 
কল্পনাও করেননি । 

(২) একমাত্র কুপরিবেশ অপরাধী স্থপ্ির কারণ হলে সত্বংশে 
জন্মগ্রহণ করে ও সৎপরিবেশে মানব হয়ে বহু ব্যক্তি কখনই অপরাধা 
হতে। না। এই সম্পর্কে প্রমাণ সহ বহু আলোচনা আমি পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করেছি। ‘গোময়াদ্‌ বৃশ্চিক! জায়তে’ অর্থে গোমর হতে বৃশ্চিক জন্মে, এইরূপ 
বুঝানো হয়নি। কারণ বীজ ব্যতীরেকে কোনও জীব ভন্মাতে পারে 
না। গোময় হতে এ বীজ উত্তাপ সংগ্রহ করে স্ষুরিত হয় মাত্র। পতদ্দেরা 
এইজন্য বাছিয়া ৰাছিয়া গোময়ের উপর বীজ পরিত্যাগ করে। এই 
বীজ দৈবাৎ অন্থাত্র পতিত হলে উহার স্দুরণ হয় না। এই ভীব-বীজের 
সহিত অপস্পৃহার তুলনা করা চলে। সভ্য মানুষের মনে অপম্পৃহা এবং 
সৎপ্রেরণা__এই উভয় দোষ বা গুণ আঁছে। কুপরিবেশ অপস্পৃহাকে 
এবং সৎপরিবেশ সৎগ্রেরণাকে স্ফুরিত করে মাত্র । 

সংপরিবেশে বর্ধিত শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ ক্রীপটোমনিয়া 
প্রভৃতি রোগে ভুগে থাকে। অপরাধ্পৃহা অপরাধের কারণ না হলে, এদের 
মধ্যে এদের ইচ্ছার বিরদ্ধে এই অপন্পৃহা জাত ও আগত হয় কি করে! 
অপন্পৃহাই যে অপরাধের একমাত্র কারণ তা আমি এই পুস্তকের ছি 
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ছত্রে উদাহরণ সহ প্রমাণ করেছি। বিবিধ দেশী ও বিদেশী__উদাহরণসহ 
দৈহিক ও মানসিক রোগ সম্ভূত অপরাধী-রোগীদের সম্বন্ধেও এই পুস্তকে 
আমি বিশদরূপে আলোচনা করেছি । 

অপরাধম্পৃহা মনুষ্য দেহে ছুই ভাগে বিভক্ত আছে। অধিকাংশ 
অপস্পৃহা থাকে উহার বীজকোষে এবং স্বল্লাংশ অপস্পৃহা থাকে উহার 
দেহকোযে। দেহকোষে স্বল্প অপস্পৃহা থাকে বলে সভ্য মানুষ উহা 
সকল সময় অত্যুগ্ররূপে অনুভব করেনি। দেহকৌ স্থিত অপস্পৃহার 
উন্মেষ ঘটিয়ে যাঁরা অপরাধী হয় তাদের আমরা অভ্যাস অপরাধী বলি, 
কিন্তু দৈবক্ৰমে যদি বীজকৌবস্থিত অপস্পৃহা দেহকোষে এসে 
দেহকোবের অপস্পৃহার সহিত মিলিত হর তাহলে উহাদের সমন্বয় 
উৎকট স্বভাব অপরাধীর জন্ম দেয়। এই স্বভাব, অভ্যাস এবং দৈব 
অপরাধীর কথা কোনও কোনও যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেছেন, 
কিন্তু তাহারা উহাদের স্ষ্টির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বিশদরূপে তীদের 
কোনও পুস্তকে উল্লেখ করেন নি। উপরন্ত আমি নধ্যম? 
অপরাধীরূপ অপর একটি মূল বিভাগ উহাতে সংযুক্ত করেছি। এবং 
উহাদের বিবিধ অপস্পৃহার উৎপত্তির জৈব কারণও আমি নির্দেশ করে 
দিয়েছি। এই সকল মূল বিভাগের বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীও আমি 
আবিষ্কার করেছি । এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে আমি “হিন্দু 
গবেষণ। পদ্ধতির’ সাহায্য নিয়েছি। বদি কোনও বস্তুর তিনটা গুণ 
সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান থাকে তা,হলে তাঁর চতুর্থ গুণটা যে 
কি, তা তার এ তিনটা গুণের স্বরূপ বিচার করে নির্ভুল ভাবে অবগত 
হওয়া বাঁয়। অনুরবর্তী পর্বতে ধূম দেখ! যাচ্ছে; আগুন হতে ধূম নির্গত 
হয়। অতএব আমর! বলে দেবে! যে এ পাহাড়ে আগুন আছে। 
ধরা যাক, মনুষ্য দেহে অপস্পৃহীর অবস্থিতি প্রমাণ হলো । এই সভ্য 
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মানব কোনিও এক ক্রমলৃগ্ত * আদিম মনুত্য গোঁট্টি হতে জাত । এর পর 
অনুমান করে নেওয়! যায় যে এ ক্রমলুপ্ত মানুষ অপরাধ-প্রবণ ছিল, 
তা না হলে তাদের রূপান্তরিত সভ্য মনুন্ত অপস্পৃহ৷ পেলে! কোথা 
থেকে? অপরাধীদের প্রাথমিক বিভাগ কি ভাবে আমি স্থষ্টি করেছি 
ত নিম্নের মূল তাঁলিকাঁটা দেখলে বিষয়টা বুঝা যাবে। 


বাম 


1 
| প্রাথমিক অপরাধী 


অপরাধ রোগী মাত 
৮ ER টি নৈৰ ৫) 

স্বভাৱ অপরাধীদের কেহ কেহ বলবেন বে উহাদের পৃথক সত্ব নেই, 
উহারাও মূলতঃ অপরাধ-রোগী। কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে উহাদের উরিত্র- 
গত সাৰ্ৃশ্য থাকলেও বহু পাৰ্থক্যও আছে। অপরাধী-রোগীদের অপরাধ 
অনিচ্ছাকৃত এবং তারা তাঁদের অপরাধের জন্য সকল সময়ই লজ্জিত ও 
ও অনুতপ্ত থাকে। এ ছাড়া কখনও ব্যক্তিগত বা দলগত লাভের আশায় 
তারা পরস্বাপহরণ করেনি । অপর দিকে স্বভাব অপরাধীরা এক দু্দিমনীয় 
অপন্পৃহা দ্বার! চালিত হলেও অপরাধের জন্য তারা কখনও অনুতপ্ত বা 
লজ্জিত হয় না। তাঁরা অপকর্ম করে ব্যক্তিগত লাভের কারণে। 
অপরাধকে তরি! অধিকারের সামিল মনে করেছে । 


ফু দিত এবং নানু ইটা পৃথক নি ঘে মনুষ্য য় গোষ্ঠীর বংশ আজ 
অবশিষ্ট নেই তারা অধুনানুগ্ত। কিন্তু যার! পরিবন্তিত বা রপান্তরিত হয়ে অপর এক 
নূতন মনুষ্য গোষ্ঠির স্থষ্টি করে, তাহাদের বল! হয় ক্রমলুপ্ত। 
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স্বভাব অপরাধীদের স্বভাব বহুলাংশে আদিম মানুষের অনুযায়ী 
হয়। কিন্তু অপরাধী রোগীর! সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করে। 
অপরাধ-রোগীরা কালে ভদ্রে অপরাধ করে থাকে, কিন্ত স্বভাব 
অপরাধীরা স্থবিধে পেলেই অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে । এই উভয় প্রকার 
অপরাধীদের চরিত্রগত পার্থক্য হতে বুঝা যায় যে উহাদের আদি-মুল 
ৰা সৃষ্টির কারণও নিশ্চয় বিভিন্ন। 

আমি বিগত বিশ বৎসর বাব যখনই স্থবিধা পেয়েছি তখনই 
কোনও এক অপরাধ-রোগী পাঁওয়! মাত্র তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মন-বিজ্ঞান বিভাগে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপকদের সাহাব্যে তাকে পরীক্ষা 
করিয়েছি। কিছুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সরকারের অনুমত্যান্গসাঁরে 
আমি এইখানকার মন-বিঞ্জান বিভাগের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের 
ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যে অনারারী লেকচারের 
কাৰ্য্য করি। এই সময় আমার ধারণানুযাযী একজন স্বভাব ও 
একজন অভ্যাস অপরাধীকে পরীক্ষার জন্য এ বিভাগের অধ্যাপক ও 
ছাত্রদের নিকট পেশ করি। অভ্যাস অপরাধী খোলামনে সকলের 
সহিত আলাপ করে, কিন্তু স্বভাব অপরাধীমন্ত ব্যক্তিটীকে কেহ কথা! 
বলাতে পারে নি। সে সভ্য মানুষের নিকট হতে যেন দূরে থাকতে 
চাইছিল। কীট পতঙ্গ ও মানুষ এক পৃথিবীতে বাস করলেও, প্রক্নৃত- 
পক্ষে উভয়ের পৃথিবী আলাদা । অনুরূপ ভাবে এই স্বভাব অপরাধীর! 
এই পৃথিবীবাঁসী হয়েও আলাদা পৃথিবীর মানুষ । এই জন্যে সে এক 
বিজাতীয় দ্বণা নিয়ে বিমর্ষ বদনে দূরে সরে দীড়িয়েছিল। কেবল মাত্র 
তার সহ্ধর্মী অভ্যাস অপরাধীর প্রশ্নে সে ছুই একটা উত্তর করেছিল, 
এই বা। এইরূপ আরও করেকটী পিকপকেটকেও এখানকার 
বীক্ষণাগারে পরীক্ষার জন্য আমি নিয়ে যাই। যান্ত্রিক ও অক্তান্ 
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পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, সাধারণ ভাবে অপরাধীদের স্পর্শবৌধ অত্যধিক 
এবং কষ্টবোৌধ কম। কিন্ত পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় বে অভ্যাঁদ 
অপরাধীদের অপেক্ষা স্বভাব অপরাধীদের মধ্যে এই সকল বোধের স্বল্পতা 
বা অধিক্য অতি মাত্রার দেখা বাঁয়। ভীরতীর পিকপকেটদের পরীক্ষা 
করে আরও জানা বায় বে এদের সময়ের পরিজ্ঞীন (Time Reaction) 
এবং স্পর্শবোঁধ অত্যাধিক । 

পৃথিবীতে অভ্যাস অপরাধীর সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। স্বভাব অপরাধীর 
সংখ্যা অত্যন্ন। এই জন্য এদের সম্বন্ধে গবেষণা করার অস্কুবিধা 
আছে। 

[সাধারণতঃ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় বাঁলকদের বল! হয়েছে মধ্যম 
অপরাধী । এরা জ্ঞানোন্মেষের সহিত অপকর্ম শিক্ষা করে। এজন্য 
অপরাধ এবং নিরপরাধ সম্বন্ধে এদের কোনও ধাঁরণ। থাকে ন! ॥ অপর 
দিকে অভ্যাস অপরাধীরা জ্ঞানোন্মেষের পরে মধ্য পথে অপকর্ম শিক্ষা 
করে। এজন্য এদের হ্যাঁয় ও অন্যায় সম্বন্ধে পৃথক ধারণা আছে। 
জন্মান্ধদের সহিত মধ্যম অপরাধীর এবং সাধারণ অন্ধদের সহিত অভ্যাস 
অপরাধীদের তুলনা কর! চলে । ] 

এই ত্ৰিবিধ অপরাধীদের উহাদের গুণান্সসাঁরে আমি বহু বিভাগে ও 
উপবিভাঁগে বিভক্ত করেছি । অধিকন্তু অপরাধী ও অপস্পৃহাকে আমি 
লম্বালদ্ি ও আড়াআড়ি দুই প্রকার ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রাথমিক 
ও প্রকৃত বা পুরাতন, সক্রিয় ও নিক্তিয়, শেণিতাত্বক ও সাল্পত্তিক, 
ইত্যাদি। ইহাদের বহু উপবিভাঁগও পুস্তকে দেখানো হয়েছে। উহাদের 
বিষয়-বস্তু আমার নিজস্ব সৃষ্টি । 

এই অপরাধ-স্পৃহার সহিত স্রী-বীজ বা 0৮৪ এবং সৎপ্রেরণার সহিত 
পুং-বীজ বা 5চe:mএর তুলনা করা চলে। পৃথিবীর প্রথম জীব ছিল 


আসক 
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দ্ত্রী। পরে এই স্তী-বীজ হতে পুং-বীজের কৃষ্টি হয়। পুং-বীজ 
স্ত্রী-বীজেরই সুক্্ম অংশ মাত্র। পরে এই স্্রী-বীজ ও পুংবীজের মিশ্রণে 
উন্নততর জীবের স্থষ্টি হয়। অনুরূপ ভাবে পৃথিবীর আদিম স্পৃহা ছিল 
অপরাধ-স্পৃহ!। সব প্রেরণা মান্য পরবর্তীকালে সভ্যতার সহিত লাভ 
করে। বস্তুতঃ পক্ষে অপরাধ-স্পৃহা হতেই সৎ প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে, 
যেমন করে বিষ ( স্বল্প মাত্রায় ) হতে অমৃতের বা উষধের সি হয়ে থাকে । 
পরবর্তী কালে এই অপস্পৃহা ও সং প্রেরণার সংঘাতের কারণে মাহৰ 
সত্যতার পথে আরও এগিয়ে গিয়েছে। ত্ত্রী-বীজ ক্ষেপে ক্ষেপে ও 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যায় জন্মায় এবং উহা পঞ্চাশ বৎসর উ্দের স্ত্রীলোকের মধ্যে 
প্রায়ই জাত হয় না। অপর দিকে পুং-বীজ সাবলীল ভাবে অফুরন্ত 
সংখ্যায় একশত বৎসর বয়স্ক মানুষের মধ্যেও জাত হয়ে থাকে । অন্গরূপ 
ভাবে অপস্পৃহা ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায় এবং উহার মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা 
Lucid interval দেখা বায়। এই জন্য বহু প্ররুত অপরাঁধীও মধ্যে 
মধ্যে অপকর্ম হ'তে বিরত থেকেছে । পঞ্চাশ বৎসর উর্দ বয়স্ক 
অপরাধী আমরা কম সংখ্যায় দেখে থাকি। অপরদিকে সৎ প্রেরণ 
অবলীলাক্রমে অফুরন্ত ভাবে জন্মাতে পারে এবং উহা! শত বৎসর বয়স্ক 
মানুষদের মধ্যেও সমান ভাবে দেখা গিয়ে থাকে । আমরা অশীতি বৎসর 
বয়স্ক বহু রাষ্ট্রধিদ রাষ্ট্রপতি দেখেছি কিন্তু ও বয়সের একজনও ডাকাত 
সার্দীরের সন্ধান পাই না। 

[আমার এই নিজস্ব মতবাদটী কেবল মাত্র প্রকৃত অপরাধীদের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য, প্রাথমিক অপরাধী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নর। কারণ 
প্রাথমিক অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র বহুলাংশে নিরপরাধী মানুষের মত 
হয়ে থাকে । এই জন্য আমি অপরাধীদের যেমন লক্বালছি ভাবে বিভক্ত 
করেছি, উহাদের আড়াআড়ি ভাবেও বিভক্ত করেছি । ‘প্রাথমিক ও 
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গ্রকুত' এই দুইটা উহাদের লম্বালছ্ছি বিভাগ এবং স্বভাব ও অভ্যাস’ ইত্যাদি 
এদের আঁড়াআঁড়ি বিভাগ । ] তি 

অপরাধের উপশ্রেণী সকল আমার নিজন্ব আবিষ্ষার। এই উপশ্রেণী 
সমূহের মধ্যে যৌনজ ও অবৌনজ, নিক্রিন্ন ও নক্রিয় অপম্পৃহা এবং 
উহার উপশ্রেণী, দ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত-স্পৃহ! উল্লেখযোগ্য । এই 
সপ্ত শোণিত-স্পৃহার প্রকৃত তাৎপর্য এবং ইহা কিরূপে অপকর্ম 
নিয়ন্ত্রিত করে তাহা পুস্তকে বিশদ-ভাঁবে বুঝানো হয়েছে। এই সকল 
তথ্যের উপর নির্ভর করে নিক্নোক্ত রূপ কয়েকটি উপশ্রেণী আসি স্ব 
করেছি। 


স্বভাব ও অভ্যাস 
| 


PEMA El 
নি সক্রিয় 


| ] | ] | 
শোণিতাত্ক | সাম্পত্তিক সাম্পত্তিক | শোণিতাত্বক 
শোণিত সাম্পত্তিক শোণিত সাম্পত্তিক ~ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £_যারা অপকার্য্যে ব্যক্তি বা দ্রব্যাদির উপর বল- 
প্রয়োগ করে তাঁদের বলা হয় সক্রিয়; বথা__খুন, জখম, দুয়ার ভাঙা, 
তালাতোড়া, রাহাজানি ইত্যাদি । এবং যারা৷ অপকর্্বের সময় বস্তু বা 
ব্যক্তির উপর আঘাত হানেনি তাঁদের বলে নিষ্কিয়; যথা--পকেটমার, 
সাধারণ চুরি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি ইহাদের উপবিভাগের বৈজ্ঞানিক € || 
ব্যাখ্যা ও কাৰ্য্যকরণ সম্বন্ধে মূল পুস্তকে বিস্তারিত রূপে বলা হয়েছে। যা 
আমি আরও দেখিয়েছি আদিম শোণিত-পান-স্পৃহা কির্ূপে আজও 
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পর্য্যন্ত আমাদের প্রতিটা কাঁধ্য নিয়প্িত করে। পূর্বেকার শোণিত-পান- 
স্পৃহা আজিকার দিনে শোণিত-দর্শন-স্পৃহাতে রূপান্তরিত হয়েছে, 
এই বা। এই স্পৃহা মানুষের ক্ষতি করার ইচ্ছার মধ্যেও রূপান্তরিত 
হয়েছে। এর মধ্যে অপরাধী মানুষ আদিম মাহষের ন্যায় এক দানবীয় 
আনন্দ উপভোগ করে থাকে । এই একই কারণে ছুই ব্যক্তিকে মারামারি 
করতে দেখলে আজও বহু লোক তা দেখবার জন্তে ছুটে এসে থাকে। 
আমি আঁরও দেখিয়েছি বে সভ্য মানুষ আজও অপরাধীদের প্রতি সহান্গ- 
ভূতিশীল। এই জন্যে তারা আজও প্রখ্যাত অপরাধীর কাহিনী শুনে আননে 
অধীর হয়ে পড়ে, এমন কি এদের কেহ কেহ পুলিশ হেপাজতি হতে 
পথিমধ্যে অপরাধীদের উদ্ধার করে এক বিমল আনন্দ পেয়ে থাকে । 

কোনও অপরাধী মারপিট ও বলপ্রয়োগ ভালবাসে । এদের কারও 
কারও লক্ষ্য থাকে শুধু সম্পত্তির উপর। কেহ কেহ আবার মারপিট 
ও ভ্রব্যাপহরণ একত্রে সমাধা করে থাকে । এইজন্য এই অপস্পৃহাকেও 
আমি বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। কারও কারও এই অপন্পৃহা 
মাত্র দিবাঁভাগে এসেছে, কারও কারও তা এসেছে কেবল মাত্র রাত্ি- 
কালে। এইজন্য আমর! রাত্রের ও দিনের চোর পৃথক দেখে থাঁকি। 
কোনও এক গ্যাঁংলো চোর আমাকে বলেছিল, দিন হচ্ছে কাজ করার 
জন্যে এবং রাত্রি হচ্ছে স্বৃর্তি করার জন্তে, তাই আমি কেবলমাত্র 
দিনেই চুরি করি। অপর এক দিবাচোর আমাকে বলেছিল, বহু 
স্থযোগ সত্বেও রাত্রে আমার চুরি করার প্রবৃত্তি এলো না। এছাড়া 
যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধীরাও আলাদা হয়ে থাকে। কামস্পুহা ও 
ভরব্যস্পৃহাী কদাচ একত্রে এসেছে। 

অপরাধীদের মধ্যে চারটা বিশেষ বৃত্তি, বথা__“নট্রিতা, দীত্তিকতা, 
ভাবপ্রবণতা ও অলসতা? স্থলরূপে দেখা যায়, কোনও কোনও যুরোগীয় 


১/০ 
পণ্ডিত এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । কিন্তু আমি ইহা আলোচনা 
করেছি ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। উপরন্তু আমি ইহাঁও 
দেখিয়েছি বে এই বৃত্তি চতুষ্টয় প্রকৃত অপরাধের মনের পথে বর্াক্রমে উঠা- 
নামা করে। উহারা কখনও থাকে অলস, কখনও থাকে নিঠুর, কখনও 
থাকে দাঁস্তিক, কখনও থাকে ভাবিপ্রবণ । এই ভাবগ্রবণ অবস্থায় থাকা- 
কালীন অপরাধীরা অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে। কৃত্রিম 
উপায়েও এদের ভাবপ্রবণ অবস্থায় আনা সম্ভব । এদের এই মনের পথে 
উঠানামা সাবধানে লক্ষ্য করে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি । দাস্তিক 
অবস্থার থাকা-কাঁলে যে ব্যক্তি গাল পাড়ে, সেই ব্যক্তিই ভাঁবপ্রবণ অবস্থায় 

: চোরাই দ্রব্যের সন্ধান আমাঁকে বলে দিয়েছে ! অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
এই নূতন জ্ঞান রক্ষীমহলের অশেষ উপকার সাধন করবে । আমি আরও 
দেখিয়েছি যে নিুর অবস্থায় থাকাকালীন অপরাধীর! অপরাধ করে, বন্দী 
অবস্থার উহাতে অপারক হয়ে তার! গাল দেয় মাথা খুঁড়ে বা বেগে 
পলাঁয়নে তৎপর হয়। 

এ ছাড়া আমি আরও দেখিয়েছি বে দেহের ন্যায় মনেরও ক্রম- 
বিকাশ হয়েছে । আদিম মানুষ প্রথমে মাত্র করেকটা বাক্যের সাহাব্যে 
কথোপকথন কাৰ্য্য সমাধা করতো । এক্ষণে কয়েকটা শব্দ স্পিলট্‌ আপ, 
বা বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ ভাব প্রকাশের জন্য বহু শব্দের স্থষ্টি করেছে। 
অনুরূপ ভাবে নি্ুরতা, দাস্তিকতা, ভাবপ্রবণতা ও পরে স্ষ্ট প্রেঘবৃত্তির 
অন্তর্গত প্রতিটা বৃত্তি বহুভাগে বিভক্ত হরে গ্রেমবৃত্তিপ্রহ্তত স্থব্চারিতা, 
লোকহিটিষিত! প্রভৃতি, ভাবৰৃত্তিপ্রস্থত দয়ামায়া, সহানুভূতি প্ৰভৃতি 
এবং সুক্মবৃত্তি ও দন্তবৃত্তিপ্রন্ত অহমিকা, আত্ম্তরিতা প্রভৃতি ও 
নিট্রবৃতিপ্রহ্ুত জিঘাংসা, জুরতা প্রভৃতি পুলবৃত্তির স্থ্টি করে থাকে। এই 
সম্পর্কে আমি আরও দেখিয়েছি যে অত্যধিক অপন্পৃহীর আগমন বা 


১/০ 


অন্ত কোনও কারণে এই সকল বহুধা বিভক্ত বৃত্তিকে পুনরায় একত্রিত করে 
পূর্বের হায় বৃত্তি চতুষ্টয়ে পর্য্যবেশিত করে দিতে পারে। সাধারণ ভাবে 
আমার মতে সৎপ্রেরণ| এই সকল বৃত্তিকে বহুধা বিভক্ত ও সুন্ম হতে অতি 
সল্প করে দেয় এবং অপস্পৃহা উহাদের একত্রিত করে উহাদের সংখ্যা 
কমিয়ে এনে উহাদের হুল হতে স্থলতর করে দিতে পারে। প্রথমে আমি 
মনে করেছিলাম যে ইহা রোগপ্রস্থত, কিন্তু উভয় শ্রেণীর প্রকৃতিগত 
পার্থক্য হতে বুঝি যে তা নর । আমি এও প্রমাণ করেছি বে অপস্পৃহা 
মানুষের সুক্মবৃত্তি সমূহকে দুর্বল এবং উহাদের স্থনবৃত্তি সমূহকে সবল ৷ 
করে দেয় এবং অনুরূপ ভাবে সৎপ্রেরণা মানুষের হুক্মবৃত্তি সমূহকে সবল 
ও উহাদের স্থুলবৃত্তি সমূহকে দুর্বল করে তোলে। এই জন্য অপকৰ্ম্ম দুল- 
ৰৃত্তিপ্ৰহ্থত এবং সৎকাৰ্য্য সুন্মবৃত্তিপ্রস্থত হয়ে থাকে। 

উপরোক্ত তথ্যের এবং অপস্পৃহার উপর নির্ভর করে আমি এক 
অভিনব অপরাধ-চিকিৎসার কথাও বলেছি। এই প্রণালীতে চিকিৎসা 
করে আমি বহু অপরাধীকে নিরাময় করতেও সক্ষম হয়েছি। নিগ্নোক্ত 
কনপটা পন্থা হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা যাবে। 

(৯) অপকর্ম মানুষের ুঙ্বৃততিগ্রহ্থত এবং সৎকর্ম স্থলবৃতি- 
প্রত হয়ে থাকে। এই জন্য অন্য উপায়ে উহাদের হুঙ্মবৃতি সমূহকে , 
সতেজ করে অপরাধীকে নিরপরাধী করা যায়। গীত্বান্ত ও কলা- 
বিদ্য| স্ুক্মবৃত্তিপ্রন্থত হয়ে থাকে। এই সকল বিষয়ে অপরাধীদের 
আক্ুষ্ট করলে তাদের স্ক্মবৃত্তি সমূহ এমনিই সতেজ হয়ে উঠবে এবং 
সেই অন্গপাতে তাদের গ্ুলবৃত্তির সুলতা বাবে কমে। এই উপায়ে 
ধীরে ধীরে তারা নিরপরাধী হয়ে উঠবে। 

(২) আমি এই পুস্তকে অপরাধীদের অপর কয়েকটী দোষ, বথা-__ 
অলসতা এবং নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তার কথা বলেছি। অপরাধীদের 


S/o 


ইন্দিয়বোধ সম্পর্কে আলোঁচনা করার সময় আমি বলেছি যে সায়বিক, 
মানসিক বা অন্ত কোনও কারণে উহাদের কষ্টবোধ অত্যন্ত কম। 
এ ছাঁড়া এর! কখনও দীর্ঘকাল বা একটানা কাঁযকর্ম্মে অভ্যন্ত নয়। 
অপরাধীদের নিরাময় করার জন্যে তাদের সমুচিত পারিশ্রমিক সহ 
হান্ধা কুটিরশিল্পে বা কৃষিকার্যে নিয়োগ করা যেতে পারে। এদের 
মধ্যে এ সকল বন্তর মালিকানা বোধ জাগ্রত করতে পারলে আরো! 
ভাঁলো। এই ভাবে তাঁদের মধ্যে আত্মসন্মানবোধ ফিরে আসবে এবং 


নৈতিক অদাড়ত| বিদুরিত হবে । এই জন্যে এদের দিতে হবে সমুচিত 


পারিশ্রমিক এবং সমান সব্ব্যবহার। এই ভাবে বহুক্ষণ যাবৎ একটান| 
কাযকর্ম্মে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হলে তাদের কর্ম্মালসতা এমনিই বিদুরিত 
হয়ে বাঁবে। নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্নান 
ও খেলাধুলা প্রভৃতি দ্বারা তাদের দৈহিক অপীড়তা বিদূরিত করে 
এদের কষ্টবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বাদাম ও বেসনবাটা, কাঁচা 
দুধ ও সর দ্বারা গাত্র মার্জন করেও স্বভাব ও রোঁগী-অপরাঁধীদের 
নিরাময় করা যায়। দেহ খাদ্য গ্রহণ করে শুধু মুখবিবর দিয়ে নয়, 
চর্মুকোষ দিয়েও তা তারা করে। এরদ্বারা চর্ম্বকোষ সকল গ্রত্যক্গরূপে 
আহার পেয়ে সতেজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । 

(৩) আমরা দেখেছি যে অপম্পৃহা জাত ও আগত হওয়ার জন্যে 
মাহ্য অপকর্ম করে থাকে। আমি মানবের এই স্বাভাবিক অপন্পৃহা 
কত্রিম উপায়ে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে বা উহা! নান! উপায়ে 
নিষধাশিত করে বহু অপরাধীকে নিরপরাধী করেছি। আমি দেখেছি 
থে একজন পাকা চোর ইনফরমার বেনে কিছুকাল চোঁর ধরার কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত থাকলে দে আর চুরি করতে পারেনি। চোর ধরার কাধে 
খেমন অপস্পৃছা প্রকারান্তরে নির্গত হয় তেমনি উহাতে কিছুটা আদর্শও 


S/o 


থাকে। আমি দেখিয়েছি যে অপরাধ মাত্রই আদর্শবিহীন। উহাতে 
আদর্শ আসামাত্র অপরাধী নিরপরাধী হতে বাধ্য। একজন অপরাধীকে 
দিয়ে দানধ্যান করালেও এই কারণে সকল ফলে থাঁকে। 

[ অপরাধীদের মধ্যে দৈব, অভ্যাস, মধ্যম ও স্বভাব অপরাধী আছে। 
এই জন্য এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতিও এক এক প্রকার 
হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বভাব অপরাধীদের চিকিৎসা একমাত্র স্নায়ুর 
উপর কার্য্যকরী গুষধ, পর্যাপ্ত ঘুমের উদ্রেক, পর্যায়ক্রমে গরম ও 
ঠাণ্ডা জলে স্নান ও নিয়মিত ম্যাসাজ দ্বারা করা যেতে পারে। ] 

এইবার অপস্পূহা নিষ্কাশন করে দিয়ে কি করে মানুষকে নিরপরাধী 
করা বাঁয়ঃ সেই সম্পর্কে আরও আলোচনা করা যাক। আমি দেখেছি 
যে ভূমির অধিকারী হালচাবী সে কদাঁচ অপরাধ করে থাকে বা 
তা সে আদপেই করে না। এই জন্য কৃষি প্রধান অঞ্চলে অপরাধের 
সংখ্যা কম । অপরাধের সংখ্যা বাড়ে উদ্যোগ-শিল্পের প্রসারের সহিত। 
সাধারণতঃ শ্রমিক এবং কদাচিত ভূমিহীন চাষী মজদুরদের অপরাধ 
করতে দেখা গিয়েছে। এর একটা কাঁরণ এই যে ভূমির অধিকারী হাল- 
চাঁধীর আত্মসন্মানবোধ এমনিই এসে বায়, কারণ সে বাহিরের কাঁরো 
তাব্দৌর নয়। এ ছাড়! সে তার অবচেতন মনে শশ্ত অপহরণ করে 
মা ধরিত্রীর বুক হতে। এই ভাবে সে তাঁর অন্তনিহিত আঁদিম অপস্পৃহার 
শনৈঃ শনৈঃ নিষ্কাশন ঘটিয়ে অপরাধ-বিমুখ হয়ে থাকে । এ ছাড়া আপন 
পরিবেশে সে স্বাধীন, সন্তুষ্ট এবং অনৎসঙ্গ তাঁরা কদাচিত করে থাকে । 

অপরদিকে শ্রমিকদের অবস্থা ঠিক বিপরীত। অধিকন্ত তারা 
অবচেতন মনে ভাবে বে তাদের কষ্টার্জিত দ্রব্য ও শ্রম অপরে 
অপহরণ করছে। এছাড়া পারিবারিক পরিবেশ হতে দূরে থাকার 
তারা প্রতিদিন নৈতিক অসাঁড়তা অৰ্জ্জন করে থাঁকে। 


Sue 


এই কাঁরণে অপরাধীকে নিরপরাধী করে পুনর্বাসন করার জন্যে তাঁদের 
অমশিন্পে নিযুক্ত করলে ফল হবে বিপরীত। তাঁদের প্রত্যেককে ভূমির 
মালিক করে কুষিকার্ধ্ে নিযুক্ত করতে হবে, শিল্পাঞ্চল হতে তাদের বহু 
দুরে নিয়ে গিয়ে। পরিসহখ্যা হতে দেখা গিয়েছে বে ভূমির অধিকারী 
ক্রষকদের মধ্যে অতি স্বল্প সংখ্যক ভূমিহীন চাষী ও কুটিরশিল্পীর মধ্যে 
মধ্যম সংখ্যক এবং উদ্োগশিল্পী বন্তিবাঁপীদের মতো অত্যধিক সংখ্যক 
অপরাধী জাত হয়েছে। 

আমি সর্বপ্রথম আমার এই পুস্তকে ভারতীয় অপরাধী সমাজ সন্বন্ধে 
আলোচনা করেছি। ভারতীয় অপরাধ সমাজ কতকটা। হিন্দ-সমাজের অন্গু- 
করণে গঠিত। এইখানে খুনে ডাকাতরা সর্বাধিক সন্মান পায় । এরা 
হচ্ছে অপরাধী সমাজের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ইহার পর যথাক্ৰমে তালাতোড়, 
সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, ছিচকে প্রভৃতিদের স্থান। অপরাধ নিয়েই 
অপরাধী সমাজ, কিন্ত এদেরও মধ্যে অপরাধ আছে। বিশ্বাসঘাতকতা! 
এবং বলাৎকারকে প্রকৃত অপরাধীরা অন্তরের সহিত ঘ্বণা করে। স্বভীব- 
অপরাধীরা শ্বভাব-বেগ্তাদের সহিত নিরালা বস্তিতে রাত্রিযাপন করে এবং 
অভ্যাস-অপরাধীরা অভ্যান-বেশ্তাদের সহিত কোঠা বাড়ীতে রাত্রিযাপন 
করে থাকে। এই বিশেব-সত্য অনুধাবন করে অপরাধীর স্বরূপ বুঝে 
তাদের যথাযথ স্থানে সন্ধান করা উচিত হবে। পুরানো চোরের! হুলোডে 
অভ্যন্ত। হুলোড় ও নেশাভাঙ করে তাঁরা উত্তেজনা এনে তাদের 
অন্তর্নিহিত অলসতা দূর করে কর্মতৎপর হয়। সহরের চঙণ্ুর আড্ডা 
প্রভৃতি স্থান এদের ক্লাব ঘরের কাজ করে। এই সমাজ ও তাদের শ্রেণী 
বিভাঁগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 

এরপর তুলনামূলকরূপে ( যুরোপীয়দের সহিত) ভারতীয় অপরাধ 
সাহিত্য ও অপরাধ দর্শন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপরাধ সাহিত্যের 


১/০ 


ক্রমবিকাশ যা আমি দেখিয়েছি তা একান্তরূপে আমার নিজস্ব ও নৃতন। 
প্রথমে জন্ত'ভানোয়ারদের ডাকের অঙ্করণে «ই সাহিত্য সৃষ্ট হয়। 
তারপর চিত্রাঙ্ণ পদ্ধতিতে ভাষা লিখিত হতে থাঁকে। এরপর 
যথাক্রমে আমে শব্দ খেউড় সঙ্কেত ও উচ্চ সাহিত্য। 

অপরাধীর! তাদের বুদ্ধিমত্তার মধ্যে বিজ্ঞানের উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় 
দিয়ে থাকে । ভারতীয় অপরাধীদের এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমি 
বিশেষ অন্তুসন্ধান করেছি। উহাদের এই গভীর জ্ঞানের কয়েকটি মাত্র 
নিম্নে উদ্ধৃত হলো, এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মূল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে। 

(১) পিকপকেটগণ পকেট মারার সময় ডান হাতের বাহু দ্বারা 
ঈদ্সিত ব্যক্তিকে জোরে ধাক্কা দের এবং তারপর বাম হাত তাঁর বাহুর 
তলা দিয়ে সম্প্রসারিত করে পকেট হতে দ্রব্য তোলে। এই বড় ধাক্কার 
আওতায় “পকেট-মারা+রূপ ছোট ধাক্ক। আদপেই অনুভূত হয় না। এর 
ধান্ধা প্রভৃতির দ্বারা একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সঙ্গে 
সঙ্গেই কায হাসিল করেছে। এই পরিস্থিতি তৈরীর এক সেকেও পূর্বে 
কিংবা এক সেকেণ্ড পরে যদি তার পকেট মারে তাহলে তারা ধরা পড়ে 
বাবে। এইজন্তে পকেট-মারদের মধ্যে সময়ের পরিজ্ঞান অতীব তীক্ষ। 
এদের স্পর্শবোধও অত্যন্ত উগ্র। পকেটে সাদা কাগজ বা নোট আছে 
তা বার হতে টোঁকা মেরেই তারা বলে দিতে পারে। এদের কোনও 
কোনও সাদার দলবলসহ ট্রামে উঠে হাত দিয়ে উপরে রড. বা ভাা ধরে 
ঈপ্সিত শিকারের কীধের উপর ওঁ হাতের বাহ ন্যস্ত করে, এইভাবে বাহুর 
ধমনীর সহিত শিকারের কীধের ধ্মনির সংযোগ স্থাপন করে রক্ত সঞ্চালন 
হতে বুঝতে চেষ্টা করে শী “শিকার? ভদ্রলোক কথন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, 
হহা বুঝা মাত্ৰ সে ইসারার সাথীদের জানিয়ে দের বে ভীড়ের মধ্যে কাজ 


১৮০ 


হাসিল করার এই উপযুক্ত সময় । এছাঁড়। মানুষের উতলা ভাব লক্ষ্য 
করেও এর! বুঝে নেয়, কার কাছে বহু অর্থ আছে। এদের কেহ 
কেহ ছলন! দ্বারা শিকারের মন অন্য কোনও বস্তু বা বিষয়ের প্রতি 
বিক্ষিপ্ত করেও আপন কাঁয হাঁসিল করেছে। 

(২) পুরানো চোরের! রাত্রে নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করে মেক্রেদের 
গা হতে গহনা চুরি করেছে । কিন্ত তাঁর পূর্বে তার! সাবধানে লক্ষ্য করে 
কারা বিবাহিতা এবং কার! কুমারী। কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে তারা 
বিশেষ সাবধানতা! অবলম্বন করে, কারণ অনভ্যাসের কারণে এদের স্পর্শ 
মাত্রে এরা জেগে উঠে থাকে। বিবাহিতা! মেয়েদের গলার হাঁর প্রথমে না 
খুলে এর! স্বন্ধে ও গলায় ধীরে স্পর্শ করে কিছুটা গা-সইয়ে নেয়। ঘুমন্ত 
অবস্থায় এই সব মেয়েরা মনে করে উহ! বুঝি বা স্বামীর হাত । কোনও 
কোঁনও পুরানো! চোর সন্ধ্যা রাত্রে বাঁড়ীর মধ্যে ছোট ছোট টুকরা ইউ 
ছু'ড়ে এ বাড়ীর লোকের সংখ্যা ও মেজাজ এবং স্বভাঁব চরিত্র বুঝে নিয়ে 
তবে রাত্রে সেখানে হানা দিয়েছে । এর! জানে বে শীতকালে প্রথম রাত্রে 
এবং গ্রীষ্মকালে শেষ রাত্রে গৃহস্থর৷ গাঁঢ়ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, এইজন্য এরা 
শীত গ্ৰীষ্ম খতুভেদে অপকর্মের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারণ করে থাঁকে। 

(৩) প্রবঞ্চকগণ প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে মানবের দুর্বলতা, পছন্দীপছন্দ 
প্রয়োজন, এবং চিত্ত-প্রস্ততি সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হয়ে তাঁদের বাকৃজাল 
বিস্তার করে। ডাক্তারর। বেমন ওষধপত্র সম্বন্ধে আগ্রহণীল হয় উকিলর! 
তেমন হয় না। এই জন্যে অপরাধীর! মানুষের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও 
পারিবারিক চিন্ত-প্রস্ততি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে তবে প্রবঞ্চনাঁর জন্তু প্রস্তুত 
হয়েছে। 

ভারতীয় অভ্যাস-অপরাধীদের উপর ধর্মীয় বিশ্বাম, স্থানীয় জলবায়ু 
ও খাগ্তাথাগ্য বিশেবরূপে কাঁধ্যকরী। এরা প্রারশঃ ক্ষেত্রে তাঁদের 
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এই পাপের জন্ত শাস্তির প্রতীক্ষার থাঁকে, এই জন্য এদের মিথ্যে করে 
কেহ জেলে পাঠালেও সেজন্য তারা ক্রোধ প্রকাশ করে না। তারা 
মনে করে বে তাদের পূর্ববকৃত সত্য অপরাধের প্রাপ্য শান্ডিই এই মিথ্যে 
মামলায় তারা পেয়ে গিয়েছে । এজন্য কেহ তাদের নামে মিথ্যে সাক্ষ্য 
দিলে তারা ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং তাঁরা তা উপভোগ করে। কিন্তু কেহ তাঁদের 
নিকট হতে ঘুষ গ্রহণ করে সত্য সাক্ষ্য দিলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্য তাদের ছুরি মেরে দিলেও দিতে পারে। ভারতীয় অপরাধীরা 
সাধারণতঃ কনসারভেটিভ, বা সনাতিনপন্থী । বে সি'ধকাটী তারা অনন্ত- 
কাল ধরে ব্যবহার করেছে তার! তা'পুরানো অন্ত্র হলেও আজও তা তারা 
পরিত্যাগ করে নি। ভারতীয় সভ্য মান্থষও খকৃবেদের সময় বে লাঙ্গল 
তারা ব্যবহার করেছে তা তারা আজও পরিত্যাগ করে নি। প্রকৃত 
অপরাধীরা ফীসিকে ভয় করে না, কিন্তু জন্ম কয়েদকে ভয় করে। 
জীবন-মরণ সম্বন্ধে তারা বেপরোয়া এবং জেল ভীদের নিকট এক 
বিদ্যাপীঠ । 

প্রাথমিক অপরাধীর! প্রকৃত অপরাধী-সমাঁজ ও সভ্য মানুষের সমাজের 
মধ্যে সংযোগের কাধ্য করে । ভারতীয় গ্রাম হতে বেশ্তাদের হ্যায় 
অপরাধীরাও সর্ববদই বিতাড়িত হয়ে গণ্ডগ্রাম ও পরে ছোট ছোট শহরে 
এসে আশ্রয় নেয়। পরে আরও পাকাপোক্ত হয়ে বড় বড় শহরের বস্তি 
সমূহে' এসে আশ্রয় নেয়। ব্যাপ্রকুলের জন্য যেমন সুন্দরবন নিরাপদ, 
ভারতীয় অপরাধীদের জন্য তেমনি বড় বড় শহর নিরাপদ । কারণ এক- 
মাত্র এইখানেই তাদের বিরুদ্ধে ‘ভারত-স্থূলভ’ সামাজিক প্রতিক্রিয়া কখনও 
দেখা যায়নি। বড়ো বড়ো শহরের পাঁচমেশালী কদর্য বস্তিগুলি পরিবেশ 
অনুযায়ী অপরাধী ও বেশ্যা সৃষ্টির অনুকুল । এই জন্য শহরে বস্তি উন্নয়ন 
দ্বারাও অপরাধ নিরোধ করা সম্ভব ৷ 
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বংশানুক্রম সম্বন্ধেও পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আমি বিস্তারিত গবেষণা 
করেছি। কিন্ত ইহ! আরও অনুসন্ধান-দাঁপেক্ষ বলে আমি মনে করি এবং 
এতে ভুল ক্রি থাকা স্বাভাবিক । তবে এই সম্পৰ্কীয় অনুসন্ধানের আমি 
নূতন ক্ষেত্ৰ উন্মুক্ত করে দিয়েছি । এই গবেষণার জন্যে আমি ভারতীয় 
অপরাধীদের একমাত্র উপনিবেশ আন্দামান দ্বীপেও কিছুকাল বাঁ করে 
এদেছি। এখানকার গবেষণালন্ধ কয়েকটা সত্য এই সন্পর্কে আমার 
দুই একটা মতবাঁদের বিশেষ দমর্থক। 

পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রধান বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আমার স্বকীয় 
অবদান সম্বন্ধে বল! হলো, এইবার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয্ব-বস্ত সন্ধে 
বল! ঘাঁক। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মান্তষ কেন অপরাঁধ করে এবং কি 
করে তাঁকে নিরাঁমর করা যেতে পাঁরে তা বলা হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ মানব কেমন করে অপরাধ করে তা আমি বলেছি । 
বিবিধ অপরাধের বিবিধ ভারতীয় পদ্ধতি সমূহ উহাদের মনস্তাত্বিক কাঁরণ 
ও শ্রেণী বিভাগ সহ ইতিপূর্বে কেহ কোনও পুস্তকে সুসংবদ্ধরগে সঙ্কলিত 
করেনি। কিরপে অপরাধীরা অপরাধ করে এবং কেনই বাঁ তারা সহজে 
ধর! পড়ে না তা জান! না থাকলে অপরাঁধ-নিরোধ কিংবা অপরাধ-নির্ণয় 
করা অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে পুস্তকের এই খণ্ডটী পড়া থাকলে 
জনসাধারণের কেহ কখনও হৃতসর্ধস্ব বা প্রবঞ্চিত হবে ন|। বিদ্বান ও 
বুদ্ধিমান হয়েও অসাধারণ মানব সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা কিরূপে ও 
কেন অতো! সহজে প্রবঞ্চিত হয় তা বিস্তারিতভাবে এই খণ্ডটীতে আমি 
আলোচনা করেছি। এই সম্পর্কে আমার নিকট প্রদত্ত একটা সাম্প্রতিক 
বিবৃতি প্রদত্ত হলো। 

“এই দিন একদল ছদ্মবেশী প্রবঞ্চক আমাকে ভুলিয়ে অমুক 
বিড, গ্যান্ঘলিউএর আড্ডায় এনে ভাষাকে ঠকাতে প্রয়াস পায়, কিন্ত 
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সৌভাগ্যক্ৰমে আপনার পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটী আমার পড়া ছিল। 
দেখলাম পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার সহিত এই ঘটনাটা হ্বাহ মিলে বাচ্ছে। 
এই দেখে ছুতায় নাতায় এ স্থান হতে সরে পড়েই আপনার নিকট এসে 
বিবৃতি দিচ্ছি।” 

উপরোক্ত রূপে বহু ব্যক্তি পালিয়ে এসে জানিয়েছে বে এ পুম্তক- 
খানি মা পড়া থাকলে তারা এ দিন নিশ্চয় হৃতনর্ববস্ব বা প্রবঞ্চিত হতে] । 
এই পুস্তকে আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ প্রবঞ্চনার এবং অন্তান্ত অপরাধের 
যাবতীয় প্রচলিত ভারতীয় পদ্ধতি এমন প্রাঞ্জল ভাবায় আলোচনা করেছি 
যাতে দান্থষের চোখের সামনে উহাদের প্রতিটা পদ্ধতি সদীসর্বদা ভেদে 
উঠতে পারে। ব্যাঙ্বফ্রড মামলার অন্তর্নিহিত মনস্তত্ব ইতিপূৰ্বে অপর 
কেহই আবিষ্কার করে নি। ইহা আমার গবেষণালন্ধ নিদন্ব অবদাঁন। 
এছাড়া ভারতীয় চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চন! প্রভৃতির পুরাতন ও নূতন এবং 
প্রাচীনতম (ভ্রতিহাসিক ) অপপন্ধতি সমূহ ; উহাদের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা ও মৌলিক তথ্য সহ এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদরূপে 
আমিই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছি। অপরাধীদের ব্যবহৃত ও আবিষ্কৃত 
বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থা» যন্ত্রপাতি, তাঁদের বিবিধ-পরিভাঁবা এবং শিকারমন্ত 
মানবের মনের বিভিন্ন অবস্থ ও উহাদের নাম ব| আমি অপরাধীদের * 
নিকট হতে জেনেছি তাঁ”ও বিস্তারিত ভাবে পুস্তকের এই খণ্ডে বিবৃত 
করা হয়েছে। 

পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্ত সম্বন্ধে বলা হলো। এইবার 
উহার তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবে! । দ্বিতীয় খণ্ডে অযৌনজ 
অপরাধ-পদ্ধতি এবং তৃতীয় খণ্ডে বৌনজ অপরাধ-পন্ধতি সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে। নারী ঘটত অপরাধ দুই প্রকারের, বথা_-(১) ইচ্ছাকৃত এবং 
(২) অনিচ্ছাক্তত। নারীর সহযোগিতায় বে অপরাধ তাঁর উপর ংঘটিত 
্ অপ-৮ম-গ 
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হয় তাঁকে বলে ইচ্ছাকৃত অপরাধ । আমি এই উভয় অপরাধের ভারতীয় 


অপপন্ধতিসসূহ সর্বপ্রথম সঞ্চলিত ও লিপিবন্ধ করেছি পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে । 

একজন সাধ্ৰী স্ত্রী, লেহপ্রবণ মাত! বা ধৰ্ণ্মপ্ৰবণ কুলনারী অকারণে 
কেন বিপথগামী হর তা আজ স্থুবোগ বহুল বর্তমান সমাজের বিবেচ্য 
বিষয্ন । পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত নারীর মন বিশ্লেষণ পস্থাটী একান্ত 
রূপে আনার নিজ্রব্ব অভিজ্ঞত| প্রস্থত। এই অভিজ্ঞতা আমি বহু নারী- 
হরণ ও ব্যাভিচার সংক্রান্ত মামলা তদন্তকালে অর্জন করতে পেরেছি। 
বর্তমান ভারতীয় নারীর নিভন্ব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁদের 
সুপথে ফিরিয়ে আনা অগম্তব | ভুলে গেলে চলবে না যে কেবলমাত্র 
নারীকে উদ্ধার করে এনেই রক্ষীদের সকল কর্তব্যের শেষ হয় না, তাঁদের 
অপর কর্তব্য হওয়া উচিত এ সকল নারীকে তাদের সপরিবারে ও সপরি- 
বেশে পুনঃসংস্থীপিত করা, তা ন! হলে অচিরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা 
ভেঙে পড়বে । 

এই খণ্ডে আগি প্রেমকে সুগার কোটেড কুইনাইনের সঙ্গে তুলনা 
করেছি, অর্থাৎ ভিতরে থাকে বৌনবোধ, উপরে থাকে প্রেম। ভালবাস 
কোনও বান্ধবী, বৌদি বা স্ত্রী বার উপরই হউক না কেন উহাদের বা কিছু 
তক্কাৎ তা গুরুত্বের, বিষয়বস্তুর নয়। কি ভাবে নির্দোষ মেলামেশা যৌন- 


প্রেমে রূপান্তরিত হয় তা এই পুস্তকে আমি বলেছি। পর পৃষ্ঠার 


তাঁলিকাটা হতে বক্তব্য বিষয়টা বুঝা বাঁবে। 

গুরুকে জনৈকা নারী ভক্তি করে । পরে ইহা নেমে আদে শ্রন্ধায়। 
শিক্ষক ও ছাত্রী এইখানে আর্ত করে অন্ধ” হতে। অধিক মেন্ীমেশা 
এদের নামিয়ে আনে ভালবাসায় । বন্ধু ও বান্ধবী কিংবা সহপাঠি ও 
সহপাঠিনীর সম্পর্ক এইখানে আরম্ভ হয়। পরে এই ভালবাস! ধীরে ধীরে 
নেমে আসে যৌন সম্পর্কীয় প্রেমে । 
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উপর হতে নামার ন্যায় নিন্ন হতেও ইহা উপরে উঠে। একটি গরীব 
কুরূপা মেয়ের প্রতি মানুষের প্রথমে অনুকম্পা আদে। সেবা দ্বারা 
এ মেয়েটি শনৈঃ শনৈঃ ভগ্নীপ্রতিম ‘স্নেহের’ পর্য্যায়ে উঠে আসতে পাঁরে। 
এরপর অধিক মেলামেশা! বন্ধুন্থলভ ভালবাসায় এবং আরও পরে যৌন- 
প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে বায়। অনুরূপভাবে ছুই পার্খ হতেও মাহ্ষ শনৈঃ 

শনৈঃ প্রেমরূপ কেন্দ্রে উপনীত হতে পারে। 
বিবিধ কারণে ভদ্র নারীরা গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, বথা_-(১) 
বৌন তাড়না, (২) হিষ্টয়া রোগ, (৩) উন্মাদনা, (৪) প্রেম_(ক) গুণগত ও 
(খ) ব্যক্তিগত । এমন বহু কুমারী আছে বারা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হিষ্টিরা 
রোগে ভুগে থাঁকে। এই রোগের এক একটি বিশেষ পিরিয়ডও আছে। 
যথাঁূনয় দিন, একুশ দিন, একান্স দিন, একানব্বই দিন ইত্যাদি। এই 
পিরিয়ড, বা ক্ষণ উত্তীর্ণ হলেই তার! নিরাময় হয়ে যায়। এই সময় এদের 
কোনও এক ব্যক্তির বা বস্তুর উপর অত্যধিক ঝোঁক দেখা বায়। এই 
সময় এরা নৈতিক অদাঁড়তার আচ্ছন্ন হয়। এই সময় এরা নির্লজ্জ ও 
মিথ্যা অভিযোগ পিতা, মাতা, ভাই, মাণা__অর্থাৎবে কেহ তাঁকে বাধা 
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দেবে, তাঁর বিরুদ্ধে তা দায়ের করেছে । বে মেয়ে মুখ তুলে কাউর সঙ্গে 
কথা করনি দে এই সময় মুখর! হয়ে বেগে পলায়নপর হয় কিংবা বাধা 
পেরে অসহার ভাবে নেতিয়ে পড়ে । উদ্ধার করে এনে এদের এই 
“পিরিয়ড+টুকু অতিবাহিত হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে আটকে রাখলে দে 
অচিরে নিরাময় হবে । 

বদি বুঝা! বার বে এ কন্যা কোনও রোগে ভুগছে না, সত্যই তার 
আকাঞ্! প্রেমগত, তাঁ’হলে বিববস্ত অনুধাবন করে বুঝে নিতে হবে বে ওর 
প্রেমব্যক্তিগত না উহা গুণগত। কোনও একটা মেয়ের মন হয়তে! চেয়েছে 
এমন একটা পাত্র বে দীর্ঘকাঁয় উজ্জল গাত্রবণ, ৫০০ শত টাকা বেতন, এম্‌ 
এ পাশ, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে। এই সকল এক একটা গুণ যা সে 
মনে মনে কল্পনা করে অবচেতন মনে পুষে রেখেছে । এখন যদি দে 
সকল ১০ বা ১২টা গুণের মধ্যে আটটার সন্ধানও কাউর মধ্যে পায় বা তা 
সে পেয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তা’হলে অচিরে সে ও পাত্রের উপর আকৃষ্ট 
হবে। এই প্রেম অতি সহজে গড়ে উঠে এবং ভাঙেও অতি সহজে। 
এইখানে আরও অধিক সংখ্যক এ গুণসম্পন্ন অপর কোনও যুবকের কথা 
বলে, কিংবা এ ব্যক্তির এ সকল গুণ নেই এই কথা! প্র নারীকে বুঝিয়ে 
তার প্রতি তাকে বিরূপ করে তোল! সম্ভব। 

বদি বুঝ যায় তার এ প্রেম গুণগত নয়, উহা ব্যক্তিগত, তাহলে নানা 
ছলে ও কৌশলে এ নারীর মধ্যে এনে দিতে হবে তার প্রতি তার 
অবিশ্বাস ও দ্বপা। তাকে এই সম্পর্কে বুঝিয়ে দিতে হবে যে দে তাঁকে 
ঠকিয়েছে এবং দে অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু নারীর প্রতিও আর্ট 
ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে এ নারী তার গুণ দেখে আকুষ্ট হয়নি। আসলে 
সে মাশ্ুবটাকেই ভালোবেদে ফেলেছে । এই প্রেম দীর্ঘদিন ধরে ধীরে 
ধীরে গড়ে উঠে এবং ইহা একেবারে ভাঙা ক্ষেত্র বিশেষে সময় সাপেক্ষ । 
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সর্ব্বোপরি এই সকল বিষয়ে সময়ের ব্যবধান উত্রুষ্টতম ওষধ। এই 
জন্যে সংশ্লিষ্ট যুবকটীকে এ নারীর ত্রিীমানায় বহুদিন আদতে দেওয়া 
উচিত হবে না। 

অপন্পৃহার হ্যায় মানুষের বৌন-স্পৃহীও এক অতি আদিম স্পৃহা । 
এই যৌন-স্পৃছার কাঁরণে লম্পট ও বেশাঁর স্থ্ট হয়েছে। স্বভাব বেশ্যা, 
অভ্যাস বেশ্যা ও দৈব বেশ্যার হায় স্বভাব লম্পট, অভ্যাস লম্পট ও দৈব 
লম্পটও দেখা গিয়েছে । আমি দেখিয়েছি, বে মেয়ের! স্বভাব চোর হয় 
না, সেই স্থলে তারা স্বভাব বেশ্যা হয়। এমন কি মেয়েরা অভ্যাস চোরও 
কম ক্ষেত্রে হয়েছে। সন্তানপালনাদি কার্যে নিযুক্ত থাকায় তারা 
সাধারণতঃ অপরাধ করে নি। উপরন্ত বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা আরও সহজে 
অর্থোপার্জন করা সম্ভব হয়েছে। শহরে বহু বেশ্যা নারী আছে, কিন্ত 
তাদের প্রায় কেহই কোনও চুরি-চাঁমারী করেনি। এদের মধ্যে শুধু 
দৈব চোরই অধিক দেখা বার। সাধারণতঃ মেয়েরা বেশ্যা হয় কিন্ত 
চোর হয় না। ছুই একটা পরিবারে ভাইকে স্বভাব চোর এবং বোনকে 
স্বভাব বেশ্যাও হতে দেখা গিয়েছে । তবে রজঃস্বল! অবস্থায় উত্তেজনার 
কাঁরণে তারা মিথ্যা কথা বলে, এমন কি সহদা অপরাঁধও করে থাকে। 
আমি করেকটা মেয়ে-চোরকে পরীক্ষা করে দেখেছি বে, তাদের মধ্যে 
নারী স্থলভ ভাব কম এবং পুরুষালি ভাব অধিক। মনের দিক হতে 
তাঁরা কতকাংশে পুরুষের হ্যা । এই জন্য সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের 
নিম্নবয়ন্ক এবং ত্রিশের উর্দাবয়ন্ক নারীদেরই আমরা অপরাধ করতে দেখেছি। 

পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বণিত কয়েকটা মাত্র বিষয়বস্ত সম্বন্ধে বলা হলো, 
এইবার চতুর্থ খণ্ডে বণিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলবো। 

পুস্তকের এই খণ্ডে রাজনৈতিক অপরাধের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ 
উহাদের বিবিধ সংঘটন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা 
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করা হয়েছে। এছাড়া স্তাবোটেজ’, মিথ্যাচরণ, পেশাগত অপরাধ, 
বিবিধ শ্রমিক সুলভ অপরাধ ও শ্রমিক বিভ্রাট, উহাদের ধর্মঘটের 
মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধেও নূতন দৃ্টিত্দিতে ইহাতে আলোচনা করা 
হয়েছে । এই খণ্ডে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মনস্তাত্বিক গবেবণা হচ্ছে 
চুকলামী ও চাটুকারিত! অপরাধ সম্পর্কীয় আলোচনা । 

পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে এই দেশের সরোগ এবং নিরোগ আত্ম- 
হত্যার মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এবং কিরপে এই কাদর্য্য 
ইচ্ছা হতে মানুষ অব্যাহতি পেতে পারে, সেই সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্যতীত এ দেশীয় সাম্প্রদায়িক ও 
অনাম্প্রদারিক দাঁদদাহান্দামার মনস্তাত্বিক কারণ ও ইতিহাস সম্পর্কেও 
নূতন মতবাদ প্রকাশ করা হয়েছে । এই খণ্ডে বিবিধ প্রকার দেশীয় 
ছ্যুতক্রীডীর পদ্ধতিও একত্রে সঙ্কলিত কর! হলো এই প্রথম। এ 
ছাড়া দেশীয় পদ্ধতিতে নোট ও মুদ্রা সম্পর্কীয় জালিয়াতি এবং কিরপে 
ও সম্পর্কীয় অপরাধ এদেশে সাধিত হয় তাহা বিশদভাবে বুঝানো! 
হয়েছে। এছাড়া আবগারী অপরাধ, রাস্তাবন্দী, বিবিধ প্রকার খুন 
সম্পর্কীয় অপরাধের কাঁধ্যপন্ধতির আলোচনাও এই খণ্ডে করা 
হয়েছে। 

এইবার আমি পুস্তকের ষষ্ট খণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করবো! । এই 
পুস্তকটাীতে আমিই সর্বপ্রথম বিবিধ প্রকার “পুলিশি তদন্তকে+ বিজ্ঞানের 
রূপ দিয়েছি। মনস্তত্ব বিশ্লেষণ এবং তদন্তের শ্রেণীবিভাগ সহ এই 
সম্পর্কে এতো উৎকৃষ্ট পুস্তক ইতিপূর্বে কেহ রচন| করেনি। এই 
নূতন বিজ্ঞান শান্তর ভারতীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বহু নিজ সষ্ট 
পরিভাষা সহ আমিই প্রথম রচনা করেছি। এই পুস্তকে ব্যাখ্যা সহ 
নিগ্নোক্ত রূপে পুলিশ তদন্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
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এর পর নূতন পদ্ধতিতে বিবিধ গবেষণী দ্বার! বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
কিরূপে দুরহ মামলা সমূহের কিনারা করা সম্ভব তা এই পুন্তকে 
বিশদভাবে বল! হয়েছে। এই বিবিধ গন্থাগুলি সম্পূর্ণ রূপে নূতন ও 
আমার নিজব্ব। আমি নিজে এই খণ্ডটী এই পুস্তকের শ্রেষ্ট খণ্ড বলে 
মনে করি। আমার মতে ইহার প্রতিটা অংশই সমান মূল্যবান 
ও গবেষণালন্ধ নূতন বিষয়। এই কারণে ইহার কোনও অংশ পৃথক 
রূপে আমি আলোচনা করবো না। এছাড়া এই খণ্ডে টিপ ও 
পদচিহ্ন, পদ্ধতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে পুরাতন তথ্য সমুহের নুতন 
পন্থা ওদৃষ্টি ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই কথ! স্বীকার্য্য যে, 
যে পদ্ধতিতে যুরোগীয় পুলিশ তদন্ত করে থাকে, পুরাপুরি বা 
হুবাহ দেই পদ্ধতিতে এই দেশে তদন্ত কার্য্য চালালে বিফলতা 
অনিবাধধ্য ; যেরূপ পন্থায় যুরৌপে অপরাধী এবং সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হয় হুবাহু সেই পন্থা এই দেশে প্রয়োগ করলে ফল হবে 
বিপরীত। অবশ্য কয়েকটী বিষয়ে উভয় দেশীয় পদ্ধতি একই প্রকার 
হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও উহাদের আমাকে ভাঁরতীয় ছাঁচে 
ঢেলে নূতন করে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। আমার মতে ভবিষ্যৎ 
তদন্তকারী অফিদারদের এই পুস্তকখাঁনি প্রভূত উপকারে আসবে। 

পুস্তকের যষ্ট খণ্ড সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উহার সপ্তম খণ্ড 
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সম্বন্ধে বলবো । এই খণ্ডে তদন্ত-রীতির বৈজ্ঞানিক উপায় এবং বিবিধ 
শাখা তদন্ত-রীতি সম্বন্ধেও মৌলিক গবেষণা করা হয়েছে। এই খণ্ডে বণিত 
বেনামী পত্র ও উহার তদন্ত-রীতি আমার নিজস্ব গবেষণালন্ধ বিষয়। এ 
ছাড়৷ মোটর কলিসন, পশু হত্যার প্রকার ও তদন্ত-রীতি, গুপ্তচর নিয়োগ 
প্রণালী এবং উহার মনস্তত্, পকেটদাঁর, তালাতোঁড়, হত্যা প্রভৃতির 
তদন্ত-রীতির মধ্যে আমি বহু গবেষণালন্ধ নূতন বিষয় সংযুক্ত করেছি। 
উহাদের কয়েকটা সত্য অনুধাবন করবার জন্তে আমাকে স্বভাব দূ্বৃ 
জাতিদের সহিতও সংযোগ স্থাপন করতে ইয়েছিল। আমার মতে 
এই পুন্তকথানিও ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদের বিশেষ উপকারে 
আসবে। 

পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে আমি সাধারণ, স্বাভাবিক ও অসাধারণ 
উপায়ে অপরাধ নিরোধের বিবিধ নূতন উপায় সম্বন্ধে গবেষণা 
করেছি। এছাড়া এই খণ্ডে নিয়োগ প্রথা জনবিক্ষোঁভ বিভিন্ন প্রকার 
পাহারা ও টহলের কাধ্য, আরক্ষবাহিনীর এবং স্বভাব দুবৃত্তি জাতির 
ইতিহাস এভৃতি সম্বন্ধেও বহু গবেষণা করা হয়েছে। এই পুস্তকখাঁনিও 
আমার মতে অপরাধ নিরোধের ক্ষেত্রে দেশীয় আরক্ষবাহিনীর প্রভূত 
উপকাঁরে আসবে । 

অপুরাধ-বিজ্ঞানের সহিত স্গাজ-বিজ্ঞাঁনের অঙ্গাহী জন্থন্ধ। এই 
জনক সগাঁজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাকে বহুবিধ আলোচনা করতে হয়েছে । 
ভারতীয় অপরাধী, বেশ্যা ও নপুংসক এবং ভিখারী-সমাজ সম্বন্ধে যা কিছু 
আলোচনা তা একমাত্র আমিই এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে করেছি। পুস্তকের 
অন্যান্য খণ্ডে ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানের তিহাসিক দিকটা আবিষ্কার 
করবার জন্যে আমাকে এই দেশে প্রচলিত গণ-গল্প সমূহের উপর কিছুটা 
নির্ভরণীল হতে হয়েছে। এই সকল গণ-গল্প বা কাহিনীর মধ্যে 
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দেশ-ভেদে নাগরিকদের স্বভাব চরিত্র, পছন্দাপছন্দ ও সুখ-দুঃখ 
প্রায়ই প্রতিফলিত হয়েছে । এই গণ-গল্প সাধারণতঃ তিন প্রকারের 
হয়ে থাকে, বথা--(১) বাহা সত্য ঘটনা সম্ভৃত, (২) সত্য না হলেও 
যাহ! সচরাচর ঘটে থাকে, (৩) যাহা নিতান্তরূপে মিথ্যা বা অনীক, 
কিন্ত তা এ যুগের মানুষের সরলতার পরিচায়ক । কিরপে 
এই তিনটার একটা হতে অপরটী বৈজ্ঞানিক উপায়ে বেছে নেওয়া 
সভব তা’ও আমি পুস্তকের করেকস্থানে বর্ণনা করেছি। সাময়িক 
উত্তেজন! ও সামাজিক প্রয়োজন এবং উহার অবস্থা ও ব্যবস্থা 
ভেদে মুখে মুখে বংশানুক্রমে গণ-গল্প সমূহ সৃষ্টি হয়ে উহা কাঁল- 
ক্রমে জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। বহু ক্ষেত্রে শরতিহাসিক সত্যের 
উপরও ইহারা প্রতিষ্ঠিত। গণ-গন্নের স্বরূপ হতে উহার| কতদিন পূর্বে 
কি কারণে এবং কিরূপ সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে হু হয়েছে 
তা বলে দেওয়া সম্ভব। এই সকল গণ-গল্পের মধ্যে সমাজ যুগে যুগে 

তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে এসেছে। 
অপরাধীদের প্রকৃতি স্ব স্ব দেশীয় সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্ম 
বিশ্বাসের উপর বিশেষরূপে নির্তরধীল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে বে, 
এক শ্রেণীর ভারতীয় অপরাধীরা সর্বদাই শাস্তির অপেক্ষার থাঁকে। 
তাদের মিথ্য! মামালার ফীসিয়ে দিলে তাঁরা রাগ বা দুঃখ করে না। 
এই সময় তার! মনে করে বে, পূর্বতন যে সকল অপরাধের শাস্তি 
তাঁরা এড়িয়ে যেতে পেরেছে তাদের সেই প্রাপ্য শান্তি এইদিন তারা 
পেয়ে গেল এই যা। কিন্ত কোনও সাক্ষী ঘুষ খেয়ে সত্য বললেও এরা ছুরী 
মেরে দেবে। কিন্তু বস্ততান্ত্রিক বুরোপীর অপরাধীরা এইরূপ ধর্ম্মের 
মনোভাব কখনও প্রকাশ করেনি । সাঁগাঁজিক কারণে আমরা কোন 
কোনও যুরোগীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হৃদয়ের প্রদারতা এবং 
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কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধীদের মধ্যে দেখি হৃদয়ের উদারতা । এই 
প্রসারতা এবং উদারতার প্রভেদ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ 
করেছি। একজন বুরোঁপীয় পকেটনার পকেট কেটে বদি অর্থনহ একটী 
জাহাজের টিকিট পার তাহলে দে ও টিকিটটা নিশায়োজন বিধায় ঠিকানা 
পেলে হতনর্বন্ব ব্যক্তির নিকট- ডাকবোগে পাঠালেও পাঠাতে 
পারে। কিন্তু ভারতীর অপরাধীরা এই ক্ষেত্রে অত শ্রম স্বীকার না করে 
নিশ্চ উহা বিনষ্ট করে দেবে। কারণ যুরোপীয়দের ন্যায় ভারতীয় 
অপরাধীদের চিত্তের বা হৃদয়ের প্রদারত| অত বেশী নেই। অপর 
দিকে ডাকাতির সমর কেউ কেঁদে তাদের পায়ে আছড়ে পড়লে ভারতীয় 
অপরাধীরা প্রত্যাগমন কালে কিছু অর্থ ও অলঙ্কার হৃতসর্ধ্ ব্যক্তিদের 
ফীরয়ে দিলেও দিতে পারে, কিন্ত এইক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক যুরোগীয় 
অপরাধীদের মনে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হবে ন|। এর কারণ এদের 
চিত্তের বা হৃদয়ের উদারতা ভারতীয় অপরাধীদের মত অত বেশী নেই। 
অর্থাৎ এদের হৃদয়ের প্রসারত| আছে, কিন্ত হৃদয়ের উদারতা নেই। 
ভারতীয় অপরাধীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়ে থাঁকে। কিন্ত 
যুরোপীয় অপরাধীরা সকল বিষয়ে পরিবর্তনের পক্ষপাতী । বে লাঙ্গল 
ভারতীয়রা খাক্বেদের যুগে ব্যবহার করেছে তা আজও তার! ব্যবহার 
বরে। অন্বরপ ভাবে ভারতীয় অপরাধীরাও তাদের পুরাকালীন লৌহ 
অন্ত দিধকাটা পরিহার করে অন্ত কোনও উচ্চধরণের আধুনিক বন্্- 
পাঁতির ব্যবহার খুব কমক্ষেত্রেই করেছে। ভুলে গেলে চলবে না ঘে 
বরপাঁতির উপকারিতা কেবল মাত্র উহাদের উৎকর্ষতার উপরই নির্ভর করে 
না, উহার প্রকৃত উপকারিতা নির্ভর করে উহাদের ব্যবহার চাতৃর্যের 
উপর। প্রকৃত আটিষ্ট সেই ব্যক্তি যে মাত্র স্বন্ সংখ্যক বা করেকটী 
মাত্ৰ রেখা দ্বারা অধিক এফেক্ট” প্রকাশ করতে সক্ষম । এইজন্য ভারতীর 
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অপরাধীরা সর্বদাই অতি সাধারণ বা দিম্পল (5p! ) যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের পক্ষপাতি। যুরোগীয় অপরাধীরা তাদের যন্ত্রের উৎকর্ষতার 
উপর নির্ভরণীল এবং ভারতীয় অপরাধীরা নির্ভরশীল উহাদের ব্যবহার 
চাতুর্যের উপর । 

[ভারতীয় অপরাধীর! রসায়ন বিগ্ভাভেও কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ। এরা! চরস, 
আফিম ও অন্যান্য আরক দ্বারা এমন এক বিডিও তৈয়ারী করেছে, যা 
ফুলে আগুন দেখা যায় না, কিন্ত হুন্মভাবে ধোঁয়া নির্গতহয়। অন্ধকারে 
ঘুমন্ত মানুষের মাথার শিয়রে বসে এই বিড়ি ফুঁকে এরা তাঁর ধোঁয়ায় 
ঘুমন্ত নান্তযের ঘুম গভীর করে দিতে পারে। এছাড়া বিবিধ শ্রেণীর 
পিপীলিকা কিরূপে গৃহে পুষতে হয় তা’ও এরা অবগত আঁছে। এই 
পিগীলিকার এক এক শ্রেণী এক এক অপরাধে এরা ব্যবহার করেছে । এই 
পিগীলিক! কাহারও কাধে কাহারও বা গলায় অতফিতে ছেড়ে দিয়ে 
তাদের অস্থির করে তুলে সাহায্যের অছিলায় এগিয়ে এসে এরা তাদের 
অর্থ অপহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ] 

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত প্রতিটী অপরাধ পদ্ধতি আমার স্বকার 
অভিজ্ঞতা প্রহুত। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মানুষ কেন অপরাধ করে 
তা বলা হয়েছে, পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বল! হয়েছে মানুষ ও সকল ক্রিপ 
উপায়ে বা পদ্ধতিতে সমাধা করে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের বিবিধ 
যৌনজ ও অযৌনজ পদ্ধতি উহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ ইতিপূর্বে 
কেহ কখনও সঙ্কলন করে নি। এছাড়া ভারতীয় অপরাধীদের দারা 
ব্যবহৃত বহু যন্ত্রপাতির কথা চিত্র সহ আমি বর্ণনা করেছি। এছাড়া 
আরও বহু যন্ত্রপাতি আমার নিকট সংগৃহীত আছে যাঁদের কথা এই 
পুস্তকে আমি বলিনি। 

অপরাধ-নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ সম্বন্ধেও এই পুস্তকে 


২৮০ 


বিশেষরূপে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ সেনা ৮২] 
বাহিনীর ব্যবহারের জন্য বহু সময় ও মেধা অপব্যর করেছেন, 
তারা যদি তাদের অমোঘ শক্তির শতাংশের একাংশ রক্ষীবাহিনীর 1 
উপকারের জন্য নিয়োগ করেন তাহলে জগতের উপকার সাধিত হয়। 
কিন্তু এইরূপ প্রচেষ্টা তারা খুব কম ক্ষেত্রেই করেছেন। বরং রক্ষী- 
কুল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিবিধ বিজ্ঞানশান্্র হতে নিজেরাই | 
নঞ্চলন করে অপরাধ-নিরণ্ ও নিরোধ সম্পর্কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট । 
ইয়েছেন। অধিকস্ তারা টিপ শাস্ত্র পদচিহ্ন শান্ত রূপ দুইটা পৃথক KS 
শান্ত নিজেরাই স্থ্টি করে নিয়েছেন। সুখের বিষয় যে ভারতবর্ষে! 
ভারতীয়দের দ্বারাই এই দুইটা শান্্র গড়ে উঠেছে। চিহ্বশাস্ সমন্ধে 
যুরোপীয়গণ যৎসামান্য আলোচনা করেছেন। কিন্ত আমি তাদের 
এই জ্ঞান ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারিত করে উহার বিশেষ 
উন্নতি সাধন করেছি। এগ্ছাড়া যনোবিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য অপরাধ- 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার পন্থা আমি নির্ণয় করে দিয়েছি। 
রক্ত-বিজ্ঞান ও কেশ শাস্ত্র পুরাতন কিন্তু উহাদের প্রয়োগ কৌশল | ৮ 
একান্ত রূপে আমার নিজন্ব। আমি পুলিশি তদন্তের বহু উপপ্রণালীও 
আবিষ্কার করে তা অপরাধ-নির্ণরের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছি। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেনামীপত্র, পশুহত্যা, অগ্নিপ্রদান, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি 
বিবিধ অপরাধের তদন্তের উপপ্রণালী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। 

উপরোক্ত বিষয় বস্তু পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু 
অপতদন্তের মূল প্রণালী সমূহ মৎ-কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়ে পুস্তকের ষষ্ঠ 
খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই পুস্তকটীর দ্বারা অপরাধ- 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি নৃতন এক বিজ্ঞান শান্ত গড়ে তুলেছি। জ্ঞান 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা আমার এক নিজন্ব অবদান, এইজন্য এর 


~ 
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প্রতিটা পরিচ্ছেদ আমি পাঠকদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। 
এই পুস্তকের অকুস্থল গমন ও পরিদর্শন, চিহ্বান্থদরণ গবেষণা, তথ্য 
সংগ্রহ অনুসরণ, ওয়াচ ট্র্যাপিও, তল্লাস, প্রমাণ সংগ্রহ, কাধ্যকরণ, 
বিবৃতি গ্রহণ প্রভৃতি বিষরবস্তগুলি আমার একাস্তরূপে নিজস্ব । 

এই পুস্তক কয়খানিতে আমি বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি। 
বলা বাহুল্য; এই সতা কাহিনীগুলি উপন্তান বা গল্পের 
চেয়েও মনৌরম। এই সকল কাহিনীর কয়েকটা অতি হীস্তকর। বলা 
বাহুল্য বুদ্ধিমান মানুষ সাধারণ অপরাধীদের দ্বারা হাস্যকর 
রূপেই প্রবঞ্চিত হয়। কারণ লোভ তাদের হীস্তকর রূপে বোকা 
করে তুলে। পাছে ইহা হাসির গল্পের সামিল মনে করে কেহ 
অবিশ্বান করে এই জন্য প্রবঞ্চিত ব্যক্তিগণ বহুক্ষেত্রে ইহা বেমালুম 
চেপে গিয়ে থাকে। কিন্ত তা সত্বেও এইগুলি গল্প নয়, এইগুলি 
সত্য কাহিনী  প্রবঞ্চনা সম্পকিত কাহিনী স্ষ্টি হয় চক্ষুর সম্মুখে, 
এইজন্য কাহারও না কাহার দ্বারা উহা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু চুরি 
প্রভৃতি কয়েকটা গোপন কার্য আছে যা সামাধা হয় লোকচক্ষুর 
অন্তরালে। এই জন্য এই সকল কাহিনী আমাকে পুরানো পাপীদের 
নিকট হতে বহু আয়াদে জেনে নিতে হয়েছে। অপপদ্ধতির কায়দা 
কাঁছুন ও মনস্তাত্বিক উপায় সম্পকিত কাহিনী এই উভয় শ্রেণীর 
নিকট হতে আমাকে জ্ঞাত হতে হয়েছে। তাদের নিকট হতে শুধু 
একটা বিবৃতি গ্রহণ করলেই হলো না, বহু লিভিউ কৌসশ্চেন দ্বারা এ 
সম্পর্কায় আরও বহু বিষয় জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে । 

উপরিউক্ত পন্থায় পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত সাধারণ ও 
অসাধারণ প্রবঞ্চনা উহাদের সংঘটন এবং মনস্তাত্বিক জ্ঞান নহদ্ধে 
অবহিত হতে পেরেছিলাম । এই বিশেষ জ্ঞান দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত 
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আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক আখ্যান। অনাধারণ প্রবঞ্চনা সম্পর্কে পৃথিবীতে 
ইতিপূর্বে অপর কেহই আলোচনা! করেন নি। অসাধারণ প্রবঞ্চনায় 
প্রবর্কক বাকলাল ও বাক্প্রয়োগ (5॥৪৪০5i০n ) দ্বারা প্রবঞ্চিত 
ব্যক্তির মধ্যে তার স্থপ্ত অপন্পৃহার উন্মেষ ঘটিয়ে তাকে বঞ্চিত করে। 
এই অবস্থায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ( অপন্পৃহা জাত ও আগত হওয়ায়) 
অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায় 

উপরের তথ্য মান্গষের অন্তনিহিত অল্পৃহার অবস্থান প্রমাণ করে। 
তা” না হলে কৃত্রিম উপায়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের ( সাধারণ ভাবে সৎ) 
অপন্পৃহা বহিমু‘খী করা এতো সহজে সম্ভব হতো না। এই অপস্পৃহার 
ন্যায্য বৌন-্পৃহাও মানুষের এক আদিম স্পৃহা । পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে 
‘পরাবিদ্যা’ শীর্ষক পরিচ্ছেদ কৃত্রিম উপায়ে দুর্ব্‌ ত্ুগণ কিরূপে একজন 
সংনারীর অন্তনিহিত যৌন-স্পৃহীর উদ্রেক করে উহাকে শনৈঃ শনৈঃ বহি- 
মুখী করে তা ব্যাখ্যা করেছি। এই সকল পরীক্ষা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ 
করবে যে প্রতিটী মানের মধ্যে কম বেশী যৌন-স্পৃহাও অপম্পৃহা সুপ্ত 


অবস্থায় অবস্থিত এবং যে কোনও মুহূর্তে ত জাত ও অবগত হতে পারে । 1১৮৫ 


রুত্রিম উপায়ে যেমন ও সকল স্পৃহা জাত ও আগত হতে পারে, ; 
তেমনি চিকিৎসা দ্বারা উহাদের অন্তর্বী বা সুপ্ত করে দেওয়াও 
সম্ভব। অপরাধ চিকিৎস! শীর্ষক প্রবন্ধে আমি ইহা বিবৃত করেছি; 
ইহাও অপন্পৃহা অবস্থানের অপর আর একটা অকাট্য প্রমাণ। 
প্রথমে কোষ্টবদ্ধত দন্ত ও গলার রোগ প্রভৃতির জন্য দৈহিক চিকিৎসা 
করে পরে উক্ত উপায়ে মানসিক চিকিৎসা দ্বারা আমি বহু আত্মীয় 
ও অনাত্মীয় অপরাধী ও অপরাধমুখী ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে তাদের 
নিরাময় করতে পেরেছি। যারা অপম্পৃহার অবস্থানে অবিশ্বাসী তাদের 
এই জরুরী বিষয় আমি ভেবে দেখতে বলবে । 
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[ গোত্ৰাহক্ৰম অপরাধী স্থপ্টির কারণ রূপে আমি বিবৃত করেছি! 
এই গোত্রাহুক্রমে (Aavi5% ) ছুই প্রকারের । যথা__মাননিক ও 
| দৈহিক। আমি প্রমাণ করেছি যে দৈহিক গোত্ৰানুক্ৰম অপরাধী 
স্থষ্টির জন্য আদপেই দায়ী নয়। আমি আরও প্রমাণ করেছি থে 
একমাত্র মানসিক গোত্রাহ্ক্রম স্বভাব অপরাধী সৃষ্টি করতে সক্ষম। 
যদিও এই দৈহিক ও মানসিক গো্ৰাহুক্ৰম পৃথক পৃথক ভাবে বা একত্রে 
মাছের মধ্যে পরিরৃষ্ট হতে পারে । সাধারণ অপন্পৃহা প্রত্যেক মানবই 
জৈব কারণে লাভ করে থাকে।] 
কোনও বন্ধু আমাকে বলেছেন যে বিজ্ঞানের পুস্তকে এতো 
বেশী গল্প উদ্ধত করার সার্থকতা কোথায়? এই সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য এই যে যতই মনোরম হউক না কেন, প্রকৃত পক্ষে কিন্ত 
এইগুলি আদপেই গল্প নয়। এইগুলি বিষয়বন্ত (74০৮1) 
বাফ্যাক্ট মাত্র। এই ফ্যাক্ট বা বিষয়বন্ত অন্থধাবন করে বা বিশ্লেষণ 
করে বিজ্ঞানের বিবিধ থিওরী তৈরী করা হয়ে থাকে। থিওরীগুলি 
তৈরী করার পর উহাতে ফিট-ইন করার জন্য কাহিনীগুলি পুস্তক 
করটাতে সন্নিবেশিত হয়নি। বরং কাহিনীগুলি বিষয়বস্তুর সহিত 
ফিট-ইন্‌ করে বলে এই সকল থিওরীর অবতারণা! কর! হয়েছে।, যুরোপ 
ও আমেরিকার মনোবিজ্ঞান বিভাগীয় ছাত্রদের জন্য এমন বহু পাঠ্য- 
পুস্তক আছে যাতে কোনও অনুধাবন বাঁ বিশ্লেষণ আদপেই নেই; এ 
নকল পুস্তকে কেবলমাত্র বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট উদ্ধত করা হয়েছে। 
এই নকল ফ্যাক্ট হতে ওঁ সকল দেশের ছাত্রদের আপন আপন 
ধারণান্গযায়ী উহাদের বিশ্লেষণ করে থিওরী গড়ে তুলতে বলা হয়ে 
থাকে। এইজন্য আমার পুস্তক কয়টাতে অপরাধ সম্পর্কীয় বহু ভারতীয় 
কাহিনী বা ফ্যাক্ট আমি উদ্ধত করেছি। মূল কাহিনীর সহিত উহার 


৯২ 


পাত্রপাত্রীর প্রতিটা প্রশ্নোত্তর বিজ্ঞান সম্পর্কীয় অর্থবোধাত্বক। এই সকল 
কাহিনীর কয়েকটা পাত্রপাত্রীর ব্যবহার (আচরণ) ও বচনবিস্যান |! 
অত্যভূত ও অস্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু যারা অস্বাভাবিক (& 
(Abnormal and Perversed ) তাদের কাধ্যকরণ স্বাভাবিক হবেই | 
বা কেন? মনোবিজ্ঞানের ভারতীয় ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য এইরূপ বু 
বিলাতী ফ্যাক্ট সম্বলিত পুস্তক পাওয়া যায়, কিন্তু অপরাধ সম্পর্কীয় 
ভারতীয় ফ্যাক্ট সমূহ পৰ্য্যালোচনা করতে হলে এই পুস্তক জন 
পাঠ করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই । ভারতীয় ছাত্রদের পঙ্গে; 
অধস্তন পৃথিবী হতে বিবিধ কাহিনী বা ফ্যাক্ট সংগ্রহ করা সাধ্যাতীত। | 
একমাত্র তীর! রক্ষীবাহিনীতে প্রবেশ করে এই কাধ্য সমাধা করতে 
পারেন। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর ছুরহ জীবন যাপন তারা খামকা করেনই বা 
কি করে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করে ভারতীয় অপরাধ ও সমাজ 
( পুরাতন ও আধুনিক ) সম্পর্কীয় বহু কাহিনী বা ফ্যাক্ট তাদের জন্য 
আমি এই পুস্তক কয়খানিতে সংগ্রহ করে দিলাম। তারা এই নকল, 
ফ্যাক্ট হতে আপন আপন ধারণ! অনুযায়ী থিওরী নিজেরাই তৈরী করে | | 
নিলে আমি স্থখী হবো। 

যে সকল নিজস্ব আবিষ্কার ও মৌলিক গবেষণা আমি মূল পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করেছি, উদাহরণ স্বরূপ তাদের কয়েকটা মাত্র আমি এই পরি- 
চিতি পত্রে উদ্ধৃত করলাম। বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝতে হলে 
নবকয়খানি পুস্তক পাঠ করে উহার বিষয়বস্তু অনুধাবন করা প্রয়োজন ৷ 

আমি দাবী করি বে, আমি ভারতীয় অপরাধীদের চিনেছি, 
জেনেছি, বুঝেছি ও ভালবেদেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমার কষ্টলন্ধ 
গবেষণা একদিন সমাজের প্রভূত উপকারে আঁসবে। প্র 
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